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বিজ্ঞাপন! 


এতদিনে মাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরি- 
চয় দিতে অগ্রসর হইলাম | «নির্বাসিতের বিলাঁপেরঃ 
জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বশর গত 
হইল এক জন ভদ্র সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চির 
জীবনের মত নির্বাসিত হন | তাহার যাইবার দিন তা 
হার ভ'বী অবস্থার কথা মনে হইয়! বড় কষ্ট হইতে 
জাঁগিল * মেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া সোঁম- 
প্রকাশে প্রবীশ করিলাঁন | ভার অধিক লিখিবার ইচ্ছা 
ছিল না; কিন্তু সোমপ্রকাঁশ সম্পাদক মহাশয় বিশেষ 
আনন্দ প্রক'শ করিয়া অৰশিষউ অংশ চাঁহিলেন|, তাহার 
মত লোকের সন্তোষ দর্শনে উত্সাহিত হইরা ক্রম'গন্ত 
লিখিতে লাগলাম | চতুর্দিক . হইতে অনেকেই প্রশংদ| 
করিতে লাগিলেন | তাহাতে আঁরও উৎসাহিত হইয়া 
পুস্তকীবাঁরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলীম। কিন্তু মধ্যে 
আমার মনের অবস্থার অনেক পরিবর্ত হওয়'তে এবিষয় 
এক প্রকার উপেক্ষা করিযাছিলাম। অবশেষে সোমপ্র- 
কাশ সম্পাদক মহ্শয়ের পরামর্শে ও অন্য বন্ধুদিগের 
আগ্রহে প্রকাশ করিতে বাদ্য হইলাম। পুস্তকখানিঃ 
বিশেষতঃ শেষ ভাগনী) বড় ভাঁড়া'ড়ি লেখা হইয়াছে। 


(৯ ] 


জানি না) পাঠকগণ ইহাতে আনঙর দ্রব্য 1কছু পাইবেন 
কি ন1) যাহা হউক জম প্রমাদাঁদি দেখিলে অথব! কোনস্থল 
অসংলগ্ন বৌধ হইলে প'ঠকর্গণ অনুগ্রহ করিয়া কোন 
প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ কুরিবেন। দ্বিতীয় বার পরিশুদ্ধ করিতে 
পারি। শ্বপ্নাংশটা একটা ধাঁরাবাহী ৰপক। আশার 
সাহায্য বিষাঁদ সাগর ও বিপদের বটিকা উত্তীর্ণ হইয়া 
মনুষ্য কিৰপে মনে মমে কশ্গিত নুখ তোগ করে 
এবং পরে .যুজির বলে সে নুথের স্বপ্ন ঙ্গ হইলে 
কি পে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই 
প্রকাশ করা হইয়াছে। ্‌ 

অবশেষে ব্ভজ্রতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে 

মান্যবর জীযুকত বাবু শিবচন্্র চৌধুরি মহাশয় নম্গর্ণ 
ব্যয় সাহায্য না করিলে পাঠকগণ আজিও নির্মসিতে 
বিলপ' (দেখিতে পাইহেন না। 


সংস্কৃত কালেজ | শ্রীশিঃ- 


ধর ১২২৪ ৩৬: 



















ছে সারদে! আসিবে কি বারেক জননি 
অকৃতি পুত্রের কাঁছে। কত রদ্ব দখি : 
দিয়াই মা দয়াময়! পুর্বকবিগানে) ২. 
চাহি দা জনি! আমি তোমার সদলে। 
চা ছি না ম পে সকল। আশ! একবার 
অব কৌন শে কবিতার হুর 
না কাঝ। ফুল-বম $ এজামারে রি 
মপুর মধুক চর দার বরচিতে ৪. 
পৌজ জন হছে হাধ। পির লিরধায়। 
হয়ত এড মাল, ববাজি দর; 
ঘদাতে চরণে ঠেলে দিবেক ফেলি, 
ডিএইিন ধরাহলে খংকিবে পঙ্গিয়া 
হে আশ) ভুনিরে ভাই বর পরিধান ॥ 
পঁথেছি যতনে ভাঁই। রাঁখরে সন্মান) 
যাক তারা ঘধুবনে যাঁহাছের মষ, 
কোকিলের মধুধ্ানি ঝুীতে অবশ ৬. 
যাক যাঁক অলিরাঁজ মধু তামরসে, 
যদি তার আ]ুনঠদিতে অ।শা গব রর্সে। 
অল্পেতে, স্টিভাই ভোদা, অন্তর, 
তু মিন, মদ, চিত ওই দের 
নীল তুচ্ছ “হার দিই উপর 
পর গলে হোক শি লাধ্ক, না 


শ্রশি- 


নির্বাসিতের বিলাপ ! 


কি পচ 
দু তাস 
ভিত 
র্লা ৮ সরস 
শু ও, ২2 
এব লু ভি টিলা 
১2 ও) 
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একিছে জলা 1--আজ কারি বিনোদ 
কেন হে ভীষণ ভাঁব করেছ ধারণ? 
এহেন চপল কেন তোমার হৃদয় 
হুইল, অপীর সিন্ধু! বল এ ময়? 
কেন হে তরঙ্গ ভঙ্গী করে বাঁরবাঁর 
করিছ আঘাত কুলে? হায় হে আমার 
ছুঃখ দেখে রত্বীকর ! হয়ে কি ছুঃখিতঃ 
তোমার হৃদয় অজ হলো উচ্ছলিত? 
নতুবা গন্তীর তুমি বিদিত ভুবনে + 
একি দেখি নীর-নিধি ! কি ভাবিয়! মনে, ১০ 
খেলিছ মত্তের মত এহেন সময়? 
জাননা! কি এ পাঁপীর চঞ্চল হৃদয় 
হইত স্থস্থির ভাঁই, করে দরশন 
তোমার গভীর মূর্তি; অভাগার মন 
হেরিয়া তোমার তীব হুইত জবল ; 
দেই তুমি আজি কেন এরূপ চপল? 


(১) 


নির্বাসিতের খিলাঁপ । 


ভুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে তাই! 

বল তবে, স্ৃতভীগ্য, কীর কাঁছে যাই? 

আপন পাপের ফল ভোগ করিবাঁরে, 

আছি এই জনশূন্য জলের মাঝারে ; ৪ 
নাহি হেথা ন্ুত জ্গায়া সান্তুনা করিতে 

এছেন বিপদ কালে ! নাহি কেহ দিতে 

একবিন্দু নেত্র জল আমার রোদনে; 

মনের যাতনা মম থেকে যীয় মনে । 

যেদিকে ফিরিয়া চাই দেখি শৃন্যময় ; 

উদ্াসে সতত কাঁদে পীপিষ্ঠ হৃদয় । 

চাহি আমি বন পানে দেখি তৰকগণ, 

নতমুখে যেন সবে করিছে রোদন; 

অভাঁগার ছুখে যেন তারাও কাতর, 

ঈাড়ায়ে রছেছে সবে বিরস অন্তর ৩০ 
চাহি আমি নিশা কালে গগণ মণডলে_ 

দেখি বেন স্ুুধাঁ-নিধি মম তাঁগ্য বলে, 

হারাঁয়ে শীতল কান্তি মলিন বদনে, 

কাদিছে পাঁপীর ড্ুখে বলিয়া গগণে 1 

চাহি আমি শোঁক ভরে এদিকে যখন, 

তখনি তষ্টনীপতি ! করি দরশন, 

যেন তুমি এ পাঁপীর ছ্ুখেতে রসিয়া, 

কুলে কুলে এবারভা বেড়াও খুষিয়া ॥ 

দিবা অবসাঁন কালে, যবে দ্িনমণি 

ধীরে ধীরে তব নীরে ডোবেন আপনি; ৪০ 
যবে বিহুগের কুল তোমা পরিরি | 
যায় সবে নিজনীড়ে কলরব করি» 


*প্রথম কাণ্ড । 


যবে স্ুখময়ী ধরা কুম্থম দশনে, 

হামেন মনের স্ুখে ; বিমল গগণে 
খেলায় চাতক যবে প্রের়সীর জনে ; 
চরাচর বিশ্ব যবে হয়ে একতাঁন, 

আনন্দে মাতিয়া করে.ঈশ গুণগান; 
এই হুত-ভাঁগ! স্খু একাকী তখন 
আনে ভংই নীরনিপি ! করিতে রোঁদন 
বসিয়! তোমার কাছে ॥ দে হেন সময়ে তে 
না হয় স্মখের লেশ এ পাপ-হৃদয়ে 1 
ছিলাম পরম স্ুখে ! কেন পাঁপীমন্ব 
পড়িল লোভের ফাঁদে, হইতে মগন 
অপার ছুঃখেরনীরে | হায়রে ছূর্মতি ! 
না ভাবিলি ঘন সময়ে এ সব হুর্গতি ॥ 
দারা, স্ৃত, তাই, বন্ধু, প্রিয় পরিবার 
না! পাইল তোর কাছে তিল-অধিকাঁর ! 
ঘে ধনের লোভে তুমি ছয়ে জ্ঞান -হ্থারাঁ 
ভুলেছিলে অনায়াসে নিজ স্মৃতদার! 
বলোৌরে পাপিষ্ঠ মন বুলেশরে এখন ৬. 
কোথায় রহেছে পোড়ে €সই পোড়ীধন ! 
এই যে জীবন মত নির্বীপসিত হয়ে, 
রছেছ জলধি মাঝে বিবগ হৃদয়ে, . 
এসেছে কি হেথা ধন বলেোরে অজ্ঞান ? 
£তামার ভুঃখের বন্ধি করিতে নিরর্বাণ1 


স্থির হও রত্বকর ! করছে শ্রবণ 
অভাগা বিনয়ে যাহ! করে নিবেদন | 


নির্বাসিতের বিলাগ | 


সায় কিছু' দিন পরে জীবন আঁমাঁর 

হইবে বিলীন ভাঁই, সমীপে ভোঁমার ; 

ওই যে কুটির দেখ_-আঁমার সমান ৭০ 
গলিত মলিন বেশ; করিবে প্রদান 

উহ্হা মম পরিচয়» কিছু দিন তরে, 

অবশেষে যাঁবে কিন্ত ধরার উদরে | 

একটী মৃত্তিকাঁ-রাঁশি থাঁকিবে ওখানে__ 

হায়রে সরেনা কথা! কি হবে কে জানে-- 

তুমিত প্রবল সিদ্ধু ! .ছেথা চিরকাল 

থবকিবে সমান ভীবে, সমীন করাল; 

যদ্যপি পথিক কেছ উঠে হে কখন 

এই জন-শৃন্য তীরে ; চিন্তাতে মগন 

হইবে নিশ্চিত ভাই, করে দরশন ৮০ 
আমার গৃহ্থের শেষ ; ভাীবিবে তখন 

াঁড়ায়ে তোমাঁর তীরে-কে এখানে ছিল, 

কি বা নাম, কোথা ধাঁম কবে বা মরিল ;_ 

বলো হে তাহাকে তুমি রতন-আধার ! 

“কিছু দিন সিলনছেথা এক ভুরাচার ; 

“পড়িয়া লৌভের ফাদে পাপ কর্ম করে, 

“ছিল হেথা কারাঁবাঁজে জীবনের তরে, 

“জানিনা তাহার নাম কোথা তর ঘর, 

« কেবা পিভা, কেবা মীভা, কেব! তাঁর পর 

“এই মাত্র জাঁনি আঁমি, দিবা অবসাঁনে, ৯০ 
“আদনিত সে মৃদ্র পদে আমার এখানে ; 

“বসে এই তকতলে করিত রোদন 

“রাখিয়া কপৌল করে; ভাঙিত বদন! 


প্রীথম কাণ্ড । 


“যাগছে পথিক ! যাও ; কেন বারবার 

“জিজ্ঞাস হুঃখের কথা! সেই অভাগাঁর ! 

“যাও তুমি নিজ গৃছে; প্রাণের কামিনী 

“আছে তৰ পথ চেয়ে বসে একাকিনী । 

“যাও তুমি নিজ-গৃহে ? ছু'ওনা চরণে 

“ছুওনা মৃত্তিকা-রাঁশি ; কি জান্দি কেমনে 
“জধ্গারিবে গুক পাপ তোমার অন্তরে, ১০০ 
“পাপ-অস্ছি আছে তার উহ্থার ভিতরে | » 


এদিকে দিবস-নীথধ মহীকহ-শিরে 
দিয়ে কর, আশীর্বাদ করি ধীরে ধীরে, 
আনি তবে বলে যেন লইয়1 বিদায়” 
ডুবিছেন সিন্ধুন্টীরে | শাখীর শাখায় 
মৃছ মৃছ কাপাইয়। বে সমীরণ ; 
প্রণমিছে রবিপদে যেন তৰ্গণ | 
হুইল অপূর্ব শোঁভ। কিবা! চমছুকাঁর ! " 
ইহাতেও নাহি স্থখ এই আঅভাঁগার | 
দিনমণি যায় দেখে ব্যাকুলিত মন, ১১০ 
বছিতে লাগিল তবে করে জক্তাঁষণ :- 
“কেন হে অন্বর-মপি ! লোহিত বরণ 
ধরিয়া জলধি-জলে হই মগন,? 
আমরি কি শোভা চুদি ধরেছ তপন! 
এ পাপ রসনা! বলো! করিবে বর্ণন 
কি দপে এ ছেন রূপ। যতেক বচন 
শুনেছি শিখেছি আমি সমস্ত জীবনে, 
ফুরাঁবে মে সব দেব! এ শোভা কীর্তনে ! 


নির্বাসিত্তের বিলাল । 


জগতে প্রকৃত স্থুখী তুমি দিনকর! 

তুমি ধন্য পুণ্যবান! বিশ্ব চরাচর ১২০ 
হাসে দেব ! তুমি মবে খুলি হেম দ্বার 
গগণ-প্রাঙ্গনে কর পদের সঞ্চার | 

দধিমুখ, (১) তাঅচুড়, (২) ভূধরে, কাননে, 
গৃহীদের প্রতি গুছ, আনন্দিত মনে 

স্ববিয় বেড়ায় দেব! তব আগমন | 

তামসী-তামস ভেদি তোঁমার কিরণ 

পড়িলে গৃছের ছুড়ে, নিদ্রায় কাতর : 

না খীকে কৌথাও কেন; বিপিন, সাগর, 

সবাই জাগিয়া উঠে আনন্দে মাতিয়! | 

মনের আনন্দ তক প্রকাশে নাঁচিয়! | ১৩০ 
আবার এই ত তুমি যাঁও দিনমণি ! 

চেয়ে দেখ তব শৌকে মলিন! ধরণী ; 

চাঁছেনা তোমাকে সতী দিতে ছে বিদায় ; 

ধীরে ধীরে আসে দেন তব পায় পায়। 

যেই মাত্র যাঁবে তুমি জলধির জলে 
ঝাঁপিয়া-তামস বাসে বদন মগুডলে, 

ঝির্বি রবে বসে স্বুধু করিবে রোদন ;. 

তোমার ধ্যানেতে সতী থাকিবে মগন | 

দাড়াও ফঁড়াও রবি! জাঁড়াও দীড়াও। 
অভাগাঁর গরোটাকত, কথা শুনে যাও; ১৪০ 
তুমি ত চলিলে দিক করে অন্ধকার, 

বলনা কি গতি করে গেলে হে আমার? 





৯ দরিমুখ-দএলপাধী ২ ভাঅচুক--মোরোগ । 


থম কাগজ | 


এখনি আসিবে দেব! দে কীল রজনী, 

ৰল তবে কার কাছে যাব দিনমণি ! 

এখনি প্রবল চিন্ত। দহিবে হৃদয় 

কার ফাছে ঈঁড়াইব বল সে সময়; 

তামা যামিনী মম যুগের প্রমাণ 

তোমার অভাবে দেব! হুইবেক জ্ঞান ? 
অনিবার শতধারে বর্ষ! বন্ছিবে, 

নয়ন উপর দিয়ে নিশি পৌহাইবে £ ১৫০ 
বলছে কি বলে দেব! মানসে বোঁধিব, 
কিন্ধপে এছেন নিশি বলছে যাঁপিব ; 

আর হে সহ্েন! জ্বালা যায় যে জীবন 

কি করিব, কোৌথ!1 যব বলনা তখন | 

যাও যাও দিননাথ ! কি ছবে শুনিয়া 
পামরের ছুখ-কথা ; বিজনে কীদিয়1, 

যবক যাক অভাগার এছার জীবন; 

সেই পুরস্কীর মম কর্মের মতন । 

কেন আমি নিজ ছুখে তোমার বৃদয় 

করিব কাতর রবি! কেন এ সময় ১৬০ 
ধরিয়া তোমাকে আমি রাখিব এখানে ? 
যাও যাও যাও দেব ! যাও নিজ স্থানে 1৮ 
বলিতে বলিভে কথ ক্রমে দিন্দকর 

ভুবিল নীরধিনীরে লয়ে নিজ কর, 

উঠিল পতত্রৰি কুল বিমল গগণে, 

ছাড়িয়া জলধিতীর 1 বুঝি বা তপনে 

কাঁতরে বিদায় দিয়ে ; জল নিধি হুভে- 
কাঁদিতে কীদিতে সবে চলে ন্দিজ পথে । 


০ 


নির্বাসিতের বিলাগু | 


ক্রমে ক্রমে অন্ধকার ছাঁদিছে গগণ ; 
প্রকৃতি বদনে ঝাঁপে তামস বসন | 
অস্ত গেল দিবাকর; পশ্চিম-গগণে 
শোঁভিল রক্তের ছটা; তরল কিরণে 
খেলায় চাতক, চিল; কাননে, ভূখরেঃ 
একে একে পাখী সব স্তব্ধতাব ধরে | 
এক মাত্র 'দধিমুখ পুচ্ছ বিস্তীরিয়। 
সন্ধ্যার মাহাত্ম্য শ্বুধু বেড়ায় খ্বুবিয়! | 
আসিছে রজনী দেখি হৃদয় কপিল; 
সন্বোঁধিয়া গন্ধব্ছে কহিতে- লাগিল ; 
মলিন কপোল দিয়া নয়নের জল 
বিল, ভামিল তার বদন-কমল । 
“ছে তাই সমীরণ ! ছইয় প্রবল, 
কেনছে নীরধিনীর করিছ চপল? 
জানি তাঁই সদাগতি ! তোমার যে বল, 
কিবা শাখী রজ সম! অথবা অচল, 
অভ্রভেদী চুড়া যার অশনি প্রহ্থীরে 
না হয় কাতর কৃভু* থাকে একাকারে, 


হয়ছে পীড়িত তাই তোমার মিলনে | . 


এই যে বিপুল ধরা, যাহার আননে 
স্বুখের মধুর হাদি শোতিছে- নিয়ত, 
যাহীকে প্রক্কতি দেবী, দিয়াছেন কত 
শত শত অলঙ্কার; নিকটে তোমার 
এ সকল, সমীরণ ! বল কোন ছাঁর। 
আপন প্রভাপ যদ্দি তাই সদাগতি ! 
এখনো! দেখাও তুমি, কোথা! বহ্ুমতী 


১৭০ 


১৮০ 


১৯৪ 


*গথম কাগ্ড 


বিশাল, বিচিত্র! কোথা শুক গিরিবর ! 

কোথা এ অপার ধীর গভীর সাগর ! 

কোথা বাঁ নগরী, যাহা রীজদণ্ড ধরি 

করিছে শাসন সদা মহাঁদর্প করি 

জগতের অর্ধ ভূমি ! কোথা] বা কানন 

আমার কুটীর-মত সতত বিজন ২৪০ 
যাহার হৃদয় ! ভাই ! তব বাহু-বলে 

সাগর শুকাঁয়ে যায়, ধরা ভ।সে জলে |. 

মহাবীর তুমি ভাই ! করি ছে স্বীকাঁর ; 

সবলে দেখ।ও বল; নিকটে আঁমাঁর__ 

দীন হান শ্পীণ আমি-কি লাভ তোমার 

হুইবে দেখাঁয়ে বল বলোঁছে আমারে? 

কেবাঁ করে ক্রম-পজ্জা কীটে মারিবারে ? 

শুনেছি পুরাণে আমি, যবে রত্মুবর 

তরিয়! অপার ভীম ভুন্তর সাঁগর, 

যুঝিলেন লঙ্কাপপুরেঃ করিতে উদ্ধার ২১৪ 
আপন জীবন-ধনে ; যবে ভুরাঁচার 

দশাসাতনয়, রণে ঘোঁরু নাগ-জালে, 

বাধিল ত্াহাঁকে, ভা ! তুমি সেই-কালে 

মোচিলে টবদেহীনাথে ; আজি এক বার 

করিবে কি পাঁমরের এক উপকাঁর? 

স্থির হও নভঃস্বন ! করিছে বিনয় 

শুন এ পাঁপীর কথা, ফাঁটিবে হৃদয় | 

তুমিত সমান ভাবে সর্ব দেশে যাঁও, 

কত গিরি, কত নদী, দেখিবারে পাও, 

কত দেশ কত রাজ্য কর নিরীক্ষণ, ২২৬ 


(২) 


নির্ধাসিতের বিলাপ"? 


কাগো বা উন্নাতি হয়, কারো বাঁ পতন? 
যাওছে আমার গৃছে ; বোলো সবীকারে, 
অসীম অতল তীম জলধির পারে 
আছেরে তোদের ধন; ঝারিছে নয়ন 
দিবস রজনী ভার, করিয়ে স্মরণ 
€তোদের সরল ভাব, তোদের প্রণয় ; 
ভুল না রে তীকে; সেত ভুলিবাঁর নয় / 


দেখিতে পাইবে তথা! অবলা ছুজন, 
হুখ-পীরবেঠরে সদা রয়েছে মগন? 
বরষা বিরাজে ভাই! উাদের নয়নে, ২৩৭ 
বিষাদে মলিন মুখ শয়নে স্বপনে | 
তার মীঝে দেখিবে ছে ব্বদ্ধা এক জন, 
না পান দেখিতে আব” গিয়াছে লয়া 
'অন্নিবার বারিধারা করি বরিবিণ । 
€জন হে মকত ! ভীকে ছুঃখিনী জনন্দী 
এ পীমর ছুরাত্বীর ; দিবস রজন্পী 
নাহিক অপর চিন্তা! তীহ্ার হ্ধদধে ? 

- স্ভীবেন কৃতীন্ত বুম আপন আলফে 
ছুরেছে মধণিক তীর + অথবা কুমতি 
পত্রে তার ; সবিনয়ে বোলো সদাঁগতি 
করিয়ে আমার হযে মাতৃ সম্বোধন, 
বোলোছে_জননি ! আর করোনা রোদন, 
শ্রেছ-ময়ি | মরে নাই আছে গে জীবনে 
€ভীমার স্বেছের ধন; জলখি-জীবন্দে 
আছে. এক মৰক-দেশ ; গ্রক্কতি সুন্দরী 


২৪ 


*প্রাথধন কাঞ্ড? ৯৬ 


দুর হতে শিয়াছেন যারে পরিরি; . 
(সেই খানে রহিয়াছে তোমার তনয় ! 
(তামার পবিত্র নাঁম কলস্কিত হয় 

করিলে যাহার নাম তব পুল্পর বলে) 
দিবান্দিশি ভাসিতেছে নয়নের জলে | ২৫ 
কি হবে কাদিলে মাঁণো ! আর তাঁর তরে ; 
বিধির লিখন বলো খণ্ডন কে করে; 

আয়ি মা! স্বর শোক করে দরশন, 

তার এই হত ভাগ্য স্কৃতের বদন | 

ক।দিয় আমার কর ধাঁরথ করিয়1, 

বলিল সে কখা যত-শুন মন দিয়া 


“কোথা ওমা স্সেহ-ময়ি ! কোথায় এখন 
আসিয়া পুত্রের দশ! কর দরশন 
অপাঁর জলধি তীরে এ জীবন যাঁয়, 
- এলে দেখ দয়াময়ি ! রহিলে কোথায় | ২৬০ 
স্বায় গে! পাপিষ্ঠ আমি বড় ছুরাঁচার, 
আমা হতে না হুইল* কোন উপকার ! 
সহ্িলে কত যে ছুখ প্রারের তরে» 
এ পাপ রসনা! তাহা! বর্শিবে কি করে | 
ধরেছ্ছিলে জঠরেতে করিয়া যতন, 
করেছিলে দয়াময়ি! পালন যখন, 
তখন জননি! কি গো ভেবেছিলে মনে, 
পয়োদানে অহ্ি-শিশু পুবিছ ভবনে? 
দিনেকের তরে পীড়া হইলে যখন, 
নয়নের জলে মাগে! £ ভাসিভ বদন, ২৭৩ 
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নির্ধাসিতের বিলাপ" । 


তখন জননি ! কি গো ভেবেছিলে মনে, 
না যাঁবে দে জলধারা, থাকিবে নয়নে? 
আসিতাম দিবাশেষে জননি ! যখন 

ক্রীড়া করে, আধ স্বরে করে জন্তীষণ 

মা, মা, বলে; যবে তুমি হাঁসিতে হাসিতে, 
বাবা এস. বলে আমি, মুহ্ছাইয়া দিতে 

সকল গাঁয়ের ধূলি; আনন্দিত মনে 

লইয়া অমৃত-কোলে, করিয়া বদনে 

ঘন ঘন চুম্ব-দাঁন, বসিয়া যতনে 

করাইতে স্তনপীন ; আর মনে মনে ১৮০ 
করিতে গো কত আশা; বলিতে-_হৃদয় ! 


"স্থির হও কৌন দিন চির দিন নয় | 


আঁর কি পারিবে কেছ সাহস করিয়া, 
উপহাস করিবারে কাক্গীল বলিয়া! ; 
ত্বার কি আঁধারে দিন করিবে যাঁপন ; 
আর কি পরের বাঁক্যে করিবে রোদন, 
আর কি ছুখিনী নাঁম থাঁকিবে তোমার, 
কাদিবে মলিন মুখে বিজনে”কি আর | | 
এত দিন সহিয়াছ থাক দিনকয়, 

উঠিবে স্মুখের রবি নাঁছিক সংশয় ২৯০ 
এতদিনে ছুখ তব শেষ করিবাঁরে, 

অমূল্য রতন বিধি দিয়াছে তোঁমারে ) 
রাঁজার' জননী হবে, ভয় কি তোমার? 
দিন কত সছ্ছে থাক কীদিও না! আর; 
এখন অন্নের ভরে লালায্রিত মন ! 
আপনি ছ্হাতে দান করিবে ভখন; 


ঠাখম কাণ্ড । ১৩ 


ক।ঙ্গখল বলিয়! আজ করে উপহাস, 

কালি তার! হুইবেক পদ্দানত-দীস ; 

আজি যারা আহঙ্কীরে ফিরিয়া না চায়, 

কালি তারা দীনভ্ভাবে লোটাইবে পাঁয় ; ৩০০ 
পাঁমরে হৃদয়ে ধরে, করিয়! চুম্বন, 

মানসে এ ছেন আশ! করিতে যখন, 

তখন জনন্দি! কি গো ভেবে ছিলে মনে 
পয়োদানে অহিশিশু পুবিছ ভবনে ? 

করেছিলে যত আশা গ্ুরিল সকল ! 

মানসের কথ! মনে রহিল কেবল !+” 


অপরে দেখিবে ভাই ! রূপে অনুপমা, 
শৌভিতা যৌবন ফুলে ; কমলার সম! | 
স্ুধার্থর বিশ্বাধর ; কচির দশন ; ৩১০ 
লঙজ্জীমাখ। মনোহর নয়ন যুগল 
রছেছে শৌভিত করে বদন-কমল ; 
সরলতা! তাতে যেন খেঙ্লে নিরন্তর ; 
চল ঢল ঢল করে প্রেমের সাগর | 
সে শীতল দৃষ্টি পড়ে উপরে যাঁর 
তাহার শরীরে ছয় অমৃত সঞ্চার | 
সে স্থুন্দূর গণ্ড ছুী বুঝিবা! এখন 
নাহি আর সেইনূপ আরক্ত-বরণ» 
অতাঁগাঁর ভাবনায় বুঝি এতদিন 
হাসি ছানি মুখ-শলী হয়েছে মলিন 1. ৩২০ 
আছ ! মরি? প্রিয়! মম কুম্দম-কোমলা 


৯৪ 


নির্বাপিতের বিলাপ । 


না জানি সহিছে জ্বালা কেমনে অবলা । 
হৃদয়ের বিকসিত কুস্থম আমার 
আছে কিরে এতকাল সহিয়ে এভার 
অথঝা পাঁপীর ঘর বুঝি শুন্য করে 
জীবন-তোধিণী মম গেছে পরিহুরে | 
দুর কর অমঙ্গল, দূর কর তয়ঃ 

প্রণয় দেবতা মম রহেছে অক্ষয় |, 
দেবগণ, খধিগণ, গন্ধর্ক, কিন্নরঃ 

যক্ষ+ রক্ষ, নাগ, সিদ্ধ) গুহক, অপ্নর! ৩৩০ 
'যেবা যেখা আছ, পাঁপী করে নমস্কার; 
পামরে ককণা কর; সুমুখী আমার 
যেথা যাঁবে-রক্ষী হয়ে থাকিও সকলে; 
প্রেমের প্রতিমা মম যেন জলে স্থলে, 
নিরাপদে চির দিন করেছে যাপন; 

,স্পর্শিতে না পাঁরে যেন ঢুরাত্বা শমন | 
হায়রে জীবন মত আছি কারাগারে, 
চিরদিন ভানিতেছি নয়ন-আসারে, 

- তথাপি এ গুকুভার 'লদ্বু বোধ হয়, 
যখনি হৃদয়ে ভাবি, বুঝি এ সময় ৬৪ 
একাকী ধিজনে বসে সে বিধু-বদন 
ল্মরি পাঁমরের কথা করিছে রোদন | 
'ক্ষম অপরাধ প্রিয়ে ! (অথবা কেমনে 

, শ্রিয়া ৰলে ডাঁকি আর এপাঁপ বদনে ) 
ক্ষমলে! সুন্দরি ! মোরে ; স্মেছের কারণ 
করেছি অনিষ্ট চিন্তা ; জানি প্রাণ ধন ! 
জানি তুষি বিধুযুখি ! অজগর অমর, 


প্রথম কাণ্ড । ২ ৫ 


অক্ষয় প্রেমের. নিধি, শ্েছের আকর | 
যাও যাও সমীরণ! তার পরিচয় 
কত আর দিব বল? দেখিলে নিশ্চয় ৩০ 
জানিবে সে মুখ-তুলা এ ভারতে নাই । 
কেমনে বর্ণিব তাহা ভাবিয়া না পাই | 
যেন শান্তি মূর্তিমতী ; অথবা বিনয় 
গুণেতে ভুলিয়া তাকে করেছে আশ্রয় । 
কিন্তু ভাই সদাগতি ! এবে কান্ত তার 
মলিন বিলীন প্রীয়, নাহি সে প্রকার । 
দিনে দিনে ব্বর্ণলতা শুকাইয়া যাঁয়। 
মলিন শশীঙ্কমুখ সলিল-ধাঁরাঁয় | 
কে শুনিবে কারে কথা করে নিবেদন ; 
অন্তরে অন্তরে জ্বলে গুক হুতাশন্‌ | ৩৪০ 
দিবস গৃছের কাঁজে হয় অবলাঁন ; 
প্রবল ভাবনানল লাহি পায় স্থান , 
তাহার কোমল -হৃদে! ভাই জমীরণ ! 
কিন্ত দিবসের রাজ যাঁনছে যখন, 
ধীরে অন্তগিরিবরে কচ্রিতে শরন ; 
যখন ভ্বামসী আসি ম্বকোমল করে, 
ধীরে ধীরে জীবগণে নিদ্রয়িত করে; 
যখন তামসরাশি করে আচ্ছাদন - 
দক দিগ্বী, জল-স্ছল; বলোছে তখন 
কিরূপে নিবিবে তাঁর মানস-অনল ? ৩৭৩ 
নিবাতে অনল বাল! নয়নের জল, 
বরষে হৃদয়ে দা? নিৰিবে কেমনে ! 
আগুন ছিগুণ হয় নীশ্বস পৰনদে | 


নির্বাসিতের বিলাপ । 


অথবা নিশ্রাভ হয়ে দিমেশের করে, 
থাকে মে অনল বুনি হীনভাঁব ধরে; 
এখন রজনী এলে পেয়ে অন্ধকার, . 
অনল প্রবল প্রভা করেছে বিস্তার | 
তাঁঙ্াকে জানবে ভাই! এই অত্তাগাঁর 
জীবের দ্বিতীয় ভাঁগ, ৰিভিন্ন আঁকার | 
বলে। তীকে সমীরণ ! “কুরন্দ-নয়নে ! ৩৮০ 
ফেলনা ভূষণ খুলে; জলধি-জীবনে 
রছেছে হৃদয়-নীথ। কর সম্বরণ 
€শোকাবেগ। বরীননে ! করোনা সোদন | 
তাছাঁর বিরহে তুমি কাতর যেমন 
সেরূপ তোমার তরে কাঁদে সেই জম | 
বলিল সে করে ধরে যে সব বচন 

মন দিয়ে বিধুযুখি ! করলো! শ্রবণ £ 


“ অয়ি প্রিষ্বে ইন্দুমুখি ! জীবনের ধন ! 


_ পামরের কথা কভু হয় কি ল্মরণ; 


যখন প্রেয়লি !€তুমি ভাব মনে মনে ৩৯০ 
অভাগা কোথায় আছে? রছেছে কেমনে, 

তখন কিরূপ হয় চিন্তার উদয় ! 

কিরূপ কীশিতে থাকে কোঁমল হৃদয় ! 

কণ্দীনা কিরূপ ছবি তখন দেখায়! 

ধানস হৃদয় ছাড়ি কোথাঁয় পলাষ! 

একধপ কি ভাবে! তবে হৃদয়ের ধন? 

যখন অভাগা! আসে ছেড়ে পরিজন 

ছাড়িয়া জনমদুমি, লইয়া বিদায় 


গ্াথম কা 1 ১৭ 


কাঁদিয়া তোমার কাছে--কি বলিব ছায়! 

বলিতে সকল কথ। বুক ফেটে যায় ৪০০ 
তখন পথের মাঝে পবনের ভরে, 

গিয়াছে তরণী তাঁর জলধি-উদরে ; 

সে সময়ে কৌন নক্র অথবা মকর, 

দয়া করে দেখ।য়েছে তারে যম-ঘর ; 

অথবা তাহার তন্ন, ভাসিতে ভানিতে, 

পড়েছিল এসে হাঁফ! পুলিন ভুমিতে, 

নখ ছিল রক্ষক কেহ, বন্ধু কোঁন জন, 

দেখে তাঁরে ধরাশায়ী করিতে রোদন 7 

শকুমি গৃধিনী আঁদি কিম্বা শিবাঁগণ 

অনাথ পাইয়া তাঁকে করেছে ভৌজন, ৪১ 
রছেছে কঙ্কাল তাঁর বাঁলুকা-উপরে ; 

পুঁড়িতেছে চিরদিন তপনের করে; 

কোথা সে মোহন তন্ন! পড়াতে যাহ, 
বিরসে যাঁপিত দিন যত পরিবার। 

আজি মে অনাথ হয়ে পড়ে সিন্ধুতীরে ; 

রহেছে বাঁলুকা -রাঁশি চ্টরিদিকে ঘিরে ॥ 

পদে দলে কতু জীৰ করিছে গমন, 

জানে না সেখানে পড়ে অভাগীর ধন | 

এরূপ ভীঁবন! তব কোমল হৃদয়ে, 

হয় কি স্ুধাশু-মুখি ! সে হেন সময়ে? . ৪২৩ 
কিন্ত হীয়! কিবা পুপ্যকরেছে পাঁমর 1. 

যার বলে সিন্ধু-জলে ত্যজে কলেবর, 

সকালে ভবের ব্রত করে উদ্যাপন, 

শমন-নদলে স্থখে করিবে গমন 


ৰ (৩) 


৯৪ 


নির্বাসিতের বিলাশ্প | 


অনিভ্য ধরার কাঁয় থাঁকিবে ধরায়, 
ঠেকিতে না! হবে আর দহুনের দায় ! 
মরিনি স্বন্দরি ! আমি; রচ্ছেছে জীবন 
এখনে! হুৃদয়াগারে ; পাঁপ হুতীশন 
এখনো জবলিছে প্রিয়ে ! না হুয় শীতল ; 
এখনো! এ পোড়ানেত্রে বে অশ্রুজল ; ৪৩০ 
তোমার সে মুখশশী প্রেম-তুলি দিয়া, 
এখনো হ্বদয়-মাঁঝে রেখেছি আঁকিয়া; 
দিব-শেষে কার্ধ্য হতে আনি প্রাণধন ! 
অশ্রু-জলে ভীমি তাহা করি দরশম | 
এখনো মরিনি আমি আছিলো সুন্দরি! 
দেখে -মেই পূর্ণ-শশী আছি প্রাণ ধরি। 


,  দেখিবে সেখানে: তাই ! মুঠীম, সুন্দর, 
খেলিছে বালক এক; যেন নিজে ল্মর 
ধরি কলেবর, তথা হুরযিত-মনে, 

বিহরে সতত +৩হায় ! বলিব কেমনে 8৪০ 
এতেক হুঃখের কথা ! সেটী ছে আমার 

( হায়রে নয়নে বারি আসে বার বাঠ!) 
সেটা সে আমার তাঁই! হৃদয়ের ধন | 
মরি মরি ! এত শোক, এতেক রোদন, 
তাহার কোমল হুদে নাহি পায় স্থান; 
হাসিছে খেলিছে স্থুখে নিতান্ত অজ্ঞান | 
বিদেশে ভাসিছে পিতা. নয়নের জলে ; 
পুড়িছে রজনী-দিন 05 


গ্রথম কা । ক 


ব্বপনে জানেনা বাঁছা, স্থুখে নিজ্ত্রা যায়, 

অপর বালক সনে খেলিয়। বেড়ায় । ৪৫০ 
জানে না বিরলে কেন তাহীর জননী 

ঢালে নয়মের জল দিবস-রজনী | 

হাসিতে হাসিতে যবে, ভাই সমীরণ ! 

আসে ভার মাতৃপাঁশে, হয় ক্ষুণ-মন, 

দেখিয়া কপোলে সত্তার নয়নের জল | * 
নিকটে দীড়ায়ে থাকে; বদন কমল 

ভাসে, দেখি জননীর বিষঞন বদন. 

তারে দেখি শশি-যুখী শোক সন্বরণ 

পারে না করিতে আর; ঘোঁর ভাঁব ধরে, 

প্রনল শৌকের সিদ্ধু উলে-অন্তরে 1 ৪০ 
«কেনমা কীদিস ' বলে, আধু আধু ব্বরে, 

সতত জিজ্ঞামে তারে; বচন না জরে, 

ধীরে ধীরে তুলি তাকে আপন হৃদয়ে? 

অঞ্চলে মুছ্ায়ে ধূলি+ গদ গদ হয়ে? 

ধীরে, বলে বিধুমুখী--“ অভাগীর ধন ! 

কেন যে সতত বাঁপুকরিরে রোদন 

জিজ্ঞাস তীগ্যকে, কেন জিজ্ঞাস আমারে” | 


বোলে। বৌলো গন্ধবছ! বোলোছে তাহারে 
খেলরে মানস পুরে, খেল এ স্ময় 
যত পার; ছেন সুখ থাঁকিবার নয় |. ৪৭০ 
_ আদিবে যেখবন, যবে ভাবনা অনল 
স্বলিবে প্রবল ভাঁবে+ কত অমন্গল টি 
. ঘাটিবে নয়নোঁপরে 7 যত যাবে দিন 


নির্বাসিতের বিলাপ । 


বাল্যের কৌমল স্থুখ ছুইবেক ক্ষীণ | 
আমিবে এমন দিন জেন রে নিষ্চয়, 
শুনিয়! পিতার কথ! ফাঁটিবে হ্ছদয় ; 
লোকের গঞ্ীনা শুনে হবে অপমান ; 
জীবন বিষম হবে মরণ জমান | 

দিওনা কখনো! কাঁণ সে সব বচনে; 
ঈশ্বরে করিয়! ভর স্মথথী থেকে মনে | টি 
পাপীর সন্তান যদ্দি বলে কোন জন, 
বাছারে ! অহ্ছিয়া থেকো, করোনা রোদন | 
অপীর জলধি-তীরে, হারায় জীবন 

ভৌমীর জনক, তীঁকে কোরো রে স্মরণ; 
বৎসরে গণ্ডষ-জল তাঁর নামে দিও, 

আনি তবে কথা-গুলি হৃদয়ে রাখিও"| 


বলিতে বলিতে ছেম, ক্রমে অন্ধকার 


 ভুবাইল গিরি, নদী, সকল সংলার ; 


শুনিতে শুনিতে কথা, বীরেজ্জ লাগর, ্‌ 
ক্রমশঃ নিদ্রায় "যেন হুইয়! কাঁতর, ৪৯০ 
স্থুনীল উত্তরী মুখে টানিয়! লইল। 

মনোহ্ঃখে যুব তবে বলিতে লাগিল £- 

“ঘুমাও ছুজ্জয় নিদ্ধু! ঘুমাও সাগর ! 

অকাতরে নিদ্রা তুমি যাঁও বীরবর! 

জন্মেছি কাদিতে আমি কী'দিব বিজনে, 

রাখিব মনের কথা মানসে গোঁপনে ! 

হায় হে! অতাঁগ! আমি সান্তৃনার আশে, 

প্রতিদিন জলনিধি ! আদি তব পাঁশে 


প্রথম কাণ্ড । 


নিদ্রার ব্যাাত পাছে হয় ছে তোমার 
এত বলি কুটারেতে করিল গমন, 
যুগ-দম নিশীখিনী করিতে যাপন 


৯ 


দ্বিতীয় কাণ্ড 


সক কপা 


স্থবান_বুটার। সময়__সন্ধা]। 


নীরব, সংসার ! এবে তীমস-বসন 
পরিয়া রজমী দেবী, হুরযিত মন, 
নাঁমিলেন প্রাচী হতে অবনী-মগ্ডলে | 
বিচিত্র পুম্পের মালা বাম করতলে; 
দক্ষিণে ধরিয়ে দেবী মোহন ব্যজজন ; 
লাগিলে পবন যার মোছে ত্রিভূবন | 
হাসিতে হাসিতে দেবী, লয়ে সহচরী, 
অনুগত শত শত তারকা সুন্দরী, 
বসিলেন ধরা ধামে ; বাজন-পবনে | 
ক্রমে মুগ্ধ চরাচর; কুলায়ে, গোপনে ১৩ 
নীরবিল বিহ্গম; রাখিয়া যতনে 
আপন শাবকগণে পাঁখার ভিতরে, 
পাখাতে টাকিয়া মুখ নিদ্রা-ভোগ করে । 
আপন আবাদ-গৃছে করিয়া শয়ন, 
নয়ন মুদিয়া গীতী করে রোমন্থন | 
জননীর কোলে শিশু অঘোঁর ঘুমাঁয়। 
আপনি প্রক্কতি-দেকী বিচেতন প্রায় | 
সকলেই নিত্রাস্থুখ করে অন্তর ; 
সুস্থির স্তিমিত সব, নাছি কৌন রব | 
কোলাহল: কর্মতেদ নাছ করে আর; ২০ 


দ্বেতীয় কাঁঞ্ড | ূ 5৩ 


গভীর ধ্যানেভে যেন বসিল সংসার ! 
চরাচর বিচেতম প্ররুতির কোলে । 

কেবল ঈীাড়ায়ে তক বাম়ুভরে দোলে ; 
খষু খর শব্দ হয় শ্রবণ-রঞ্ীন ঃ 

বুঝিবা! বিরল পেয়ে হুরবিত মন, 
ভর্ধবাঁছ ছয়ে তৰ্ক ঈশ-গুণ গায় । 

কেবল শ্বাপদ-কুল আহার চেষ্টায় 

ভ্রমিছে গছন শীঝে? মহাভয়ঙ্কর ; 

সচকিত বনস্থলী কাপে থর থর। 

অভাগা কেবল আর কুটীর-শয়নে হি 
করিয়া শয়ন» দীন, ভাবে মনে মনে; 
কত ভাব মনে আমে কত ভাব যায়, 
নয়ন জমীপে বিশ্ব ঘুরিয়া বেড়ায় ) 

কভু দেখে, যেন আর নাহি কারাগার £ 
নাহিক দাসত্ব-পাঁশ পদযুগে আর, 
নাহি সেই আগুাঁমান + নাহি সে সাগর ; 
এসেছে আবাস ছুমে ; ধ্যাকুল আন্তরঃ 
হেরিবারে স্থুত জায় ্রিয় পরিজন ; 
উথলিছে স্খ-সিন্ধু করি দরশন, 
আত্মীয় স্বজনগণে, হষ্ট চিতে পরে, ৪০ 
সুখের ভবনে যেন",পদাপ্পণ করে |. 


দেখে,.যেন-__রছেছেন ছুঃখিনী জনন্দী, 
ভাবনায় শীর্ণকার দিবদ রজনী, 
পদ খুলি লয়ে যেন করিছে প্রণাম; 
গদ গদ হয়ে যেন বলতেছে শাম; 


২৪ 


নির্বাসিতের বিলাগা । 


শুনিয়। পুত্রের স্বর চমকি তখন, 

বলেন নিশ্বাস ছাঁড়ি-_“ কেরে, বাছাধন 

ঘরে এলি ! -আয় বাপ অমূল্য রতন ! 

আয় বাপ কৌলে আয় ভুড়াই জীবন! 

কৌথাঁয় ছিলিরে বাঁপ কত কষ্ট সয়ে ৫৪ 
আহা মরি ! এসেছিস আঁধখাঁনি হয়ে? 

তোমাকে না 'দেখে যাঁছু যে দশী আমার, 

কি বলিব এক মুখে; গ্েখ সাক্ষী তীর, 

কেঁদে কেঁদে ছুটি চোক গিয়াছে আমার ; 

ভেবে ভেবে হয়ে গিছি অস্থি মাত্র সার; 
পৌঁড়া-কপীলীর বাঁপ বড় পুণ্য ছিল, 

অন্তকালে বিধি তোরে মিলাইয়া দিল; 

যা হোক এসেছ বাবা কররে সংসার, 

এখন হইলে হয় মরণ আমার ” | 

| দেখে যেন-_বিনোদিনী গল-লগ্রী ছয়ে, - ৬০ 
রাঁখিয়ে শশাঙ্ক-মুখ পতির হ্বদয়ে, 

ধীরে ধীরে পতিব্রতা করে সন্তাষণ £- 

“বল বল প্রীণনাথ ! ছিলেছে কেমন ? 

আজি স্ুপ্রসন্ন বিধি অভাঁগী-উপরে, 

সত্য সত্য প্রিয়তম ! এসেছ কি ঘরে? 

কিম্বা দেখিতেছি আমি জাগিয়া স্থপন ! 

তোমার ফিরিয়া আসা মাছি লয় মন| 

অতাগীরে কূপা-নেত্রে আজি কে দেখিল, 

ছারা-ধন কোন জন কুড়াইয়া দিল! 

বল বল প্রেমময় ! আঁমীকে ছাড়িয়া, ষঃ 


দ্বিতীয় কাত হত 


বিদেশে খাকিতে তুমি কেমন করিয়া ? 
আম-ভরে ক্লান্ত তুমি হইতে ঘখন, 

বল নাথ কেবা দেবা করিভ তখন ? 
সে সময়ে অধিনীর কথা মনে হলে 
বুঝিবা ভামিত বুক নয়নের জলে; 
এস এস. এস নাথ ! করি আলিঙ্গন, 
আজি স্বুণীতল করি তাঁপিত জীবন |” 


দেখে বেন-_এক পাশে চিত্রিতের পায় 
দাড়াঁয়ে গ্ুতলি তাঁর , সলিল ধারায় 
সতত ভাসিছে তার কমল বদন,' ৮০ 
জননী কাঁদিছে দেখি ব্যাকুলিত মন । 
অধরে মা সরে কথা, হয়ে চমণ্ কার, 
স্থিক্লতর দৃর্টিপাত করে বার বার 
পিতার বদনে ; আহা ! জানেনা 'অজ্ঞনঃ 
কেন ঘে বদনে ডাঁর করে চুশ্ব-দান। 
ভয়েতে পিতার কোলে উঠিতে মা চায়, 
মাতার অঞ্চলে নিজ বদন লুকায় | 
ভাবে এ কে! কেন কোলে করিছে' আমার 
সতত মাত্বার দিকে সুখ ফিরে "চায় | 


হাস মানবের সুখ চিরকাল দয়! ৯০ 
অস্ত যায় স্থখ-শলী না! হতে উদয় 
লেখদাধিনী শোতে ঘথা নব বারি-ধরে ; 
নিমেষে দিলায়ে যার, নিমেষেতে ধরে 
পুনরায় নিজ শোভা ; মনুজ দ্বদয়ে 


(৪ ) 


তি 


নিরাসিতের বিলাপ । 


সেরূপ স্থথের গতি | গরজ্বলিত ছয়ে 
ক্ষণ কল থাকে সুখ ; হইলে নির্কীণ, 
চারি দিক অন্ধকার নিশার অমীন | 
শিশুর কোমল মুখে; হাসা কি রোদন, 
না থাকে নিয়ত যথা, মানব কখন, 
সেই রূপ পায় ্ুখ, দণ্ড দুই পরে, 
আবার ভাসিতে থাঁকে দুঃখের লাগরে 
দেখ--হেথা কুটীরেতে করিয়া শয়ম | 
অভাগা দেখিছে স্তখে জাগিয়! স্বপল, 
স্ুখেতে হৃদয় ভার উঠে উথলিয়া, 
বহিছ্থে আনন্দ-জল ছুই গণ্ড দিয়া, 
আধ বিকলিত তার জঙ্থাচ্য বন, 
প্রণয়েতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন ॥ 


. এছেন লময়ে যেন স্বুগভীর শ্ৰরে, 


ভোহ্বাফে বলিল ফেহ অঙ্বোধন করে £ 


« হায়রে অবৌধ !.কেন বৃথা কট পাও, ১১০ 
স্ছিচ্ি কেন অকারণ জেগে লিজা যাও ! 
একি ! জ্ঞান-শুন্য তুমি ! এ মহ্ছে তোমার 
স্বুখর “ভবন ; হায় ! এযে-কাঁরাশীর ! 
দেখনা অবোধ? চেয়ে, ভুরস্ত সাগর 
রাছেছে চৌদিকে ঘিরে, মা ভয়ঙ্কর 1 
জাননা একাকী তুমি রহ্থেছ পড়িয়া 
অনাথ বিজম দেশে; তৌমাঁকে দেখিয়া 
আহা বলে দয়া করে নাছি ছেন নর | 
এই জন-শৃন্য তীরে, মানিক কিন্কর.; 


$ দ্বিতীয় কাণ্ড। চে 


আপনি অভাগা তুমি আপনার চর | ১২০ 
হলে কি পীগল ছিছ্ছি! রল্রে অজ্ঞ্ন,. 

কারে তুমি করিজেছ আলিজন দান? 

কোথা ভব প্রণযিনী? রক্ছেছে হৃদয়ে 

গলিত মলিঙ্প বাস ! কারে ফোঁলে লয়ে 

করিতেছ বার বার বদন-ঢুম্বন ?. 

এছেন মতির ভ্রম বল কি কারণ ?৯ 


সহসা! শুনিঘ্বা যেন, এ স্ছেন্ন বচল্গ, .. 
চমকি উঠিল সব; বলে_-“ পোড়া মন ! 
একি বিড়শ্বন্ণ ভোর ? বলুধে আমায়ে 
কেন গিয়ান্ছিলি বল্‌ সাগরের পীরে ?- ১৩৪ 
এই যে প্রবল সিদ্ধ, অসীম অপার, | 
হৃদয় কীাপিয়া উঠে, মন্দে ছলে যার 
ভীষণ গভীর ভাৰ +* নিমিষে কেমনে, ৪ 
সছলি পার এ. অশ্ব,ধি ? যদি ব। ভবনে, 
শিয়াছিলি প্টোড়া মল ! তবে কি কারণ 
ফিরে এলি পুনরায় হতে স্ীলাতন ? 
€তারত- ছুরাশা বড় হুততাগ্য যন্দ-! 
পিপঞরের পাখি তুই ? কেন আকিঞ্ন 
সুস্বাছ বনের ফল করিতে আহার? 
ছিস্ছি যন! জ্ঞান-খুঁনয কেন এগ্রকার ? ১৪০ 
'এই-খে-কুঈীর: দেখ, জেরে নিচ» 
পামরের” পাপী আপ পাঁইবেক লয় 
ইহার উদরে -কালে। চরণ গল. 
হইবে কাতর যবে 7 যবে বাৰে “বলদ 


৮ 


ৃ নির্বানিতের বিলাঁপ। 


এ পৌঁড়া শরীর হতে ; বলুরে তখন, 

কিছবে পাঁপিষ্ঠ মন! বল্ল কোন জনন. 

পামরে করিবে দয় ? একে দেবে আহার, 

তুলিয়া বদন তৌর,বল ছুরাচার? 

পীড়িত হইব যৰে ? ফাঁটিবে তৃষ্ণাঁয় 

কণ্ঠ, ভালু; বল দেখি কে দেখিবে ছাঁয়! ১৫০ 
পামরে আঁপন ভাবে? যত যাবে দিন, 

হইব নিতান্ত তত বিবর্ণ মলিন | 

হয়ত অভাগা কেহ আমার সমান, 


. আমিবে দেখিড়ে হেথা; করিবে প্রদাশ 


আমার বদনে বারিঃ করিয়া যতন; 
কিন্ত মে আপন কাঁজে করিবে গমন 
কিছু পরে, ছুরাত্মারে একাকী ফেলিয়; 
অনাঁধ অভাগা! আমি শ্বঁনিব পড়িয়া | 


_দনে বছছিবে ছুগী সলিলের ধার; 


ধীরে কর যোঁড় করে বলিব--“ সংসায়! ১৬০ 
গুটাও মায়ার জাল দাওরে বিদায় ; 

চলিলাম আজি আমি ছাড়িয়া তোমায় ; 

ভাঙো' তৰ ভোঁজ-বাঁজি; ছাঁড়ো তব খেলা) 

ধররে অরল মূর্তি যাঁইবার বেলা? . 

দিয়া অন্দেক আ্বীল। যত মনে লয়; 
এখন-ডাঁকিছে কাল, হয়েছে সময় ; 

বিলম্ব না সয় আর ভাঁকে বার বার 

আমি তবে, মনে রেখ করি নমুস্কার ” 


বলিতে বলিতে ছেন, নয়ন মুগল: 


আিবে ঘুদিত হয়ে; ছদয় চপল ১৭০ 


দ্বিতীয় ক1ও। তই 


ধরিবে স্ুশ্ছির ভাব; পাঁপিষ্ঠ জীৰন 
পাইতে পীপের- শীস্তি করিবে গমন |. 
পর দিন্দ সেই জন্দ অ।সিবে যখন 
দেখিতে কেমন আছি ; করে দরশন 
মুদি নয়ন-ুখ, ভাঁবিবে, নিজ্রায় 
অধোর রছেছি বুঝি ;.কিন্ত ছায় ছায়! 
সেই নিজ্রা মালিকরা জানিৰে যখন 
না জানি কি রূপ ভার হুইবে তখন | 


. স্থয়ভ তখন অশ্রুগলিবে তাহার, 


হয়ত নিশ্বীন ছাড়ি বরিপিবে--“ নিস্তার ১৮০ 
পেলিরে অভাগা আজ ; হইল শীতল 
মানস অনল ভোর পেয়ে শান্তি-জল । 
বন্ড পুণ্য তোর ভাই! কাল সকাল, 
গেলি তাই পার হয়ে; এ পৌঁড়া কপাল, 
না জানি যে কত জ্বালা ঘটাইবে আবার ! 
আর কত দিনে আমি পীইব নিস্তার 1” 
বলিয়া এ হেন কথ! হয়ত গমন | 
করিবে আপন কজে ; আমি আঅশরণ 
থাকিব সেখখনে পড়ে +-কিন্বা বোধ ছয়, 
দয়া! করে শুদ্ধ ফান্ঠ কলিয়! ল্চয়, . ১৯০ 
সাঁজাইয়া চিতা, ছাঁয় ! করিবে “দহন, 
পাঁষরের এই এনু+ বিবপ্ত রম । ' 
জলধির ভীরে রব হইয়া অঙ্জীর, 
কোথা প্রত $ কোথা আয়া | কোবা বা সংসার ! 
ূ বলিতে বল্সিতে কথা কাতর য়ন, 
নিজাতে কাঁতিক্ন ভাব করিল ধারপ; 


নির্বাসিতের বিলাপ। 


জংসাঁর হইতে মন গরাধত ছয়ে, 


পুন .প্রবেশিল- যেন আবাদ-হৃদয়ে 
দেখিতে দেখিতে আর দেখে না নয়ন ; 
শুনিতে শুনিছে শ্রুতি, করে না শ্রবণ ; ২০০ 
মৃছ মদ আখি-পাভ| চল ছ্বল. করে, 
শোকের তরঙ্ধ..£যল স্থিশ্ব-তাঁর ধরে? 
সঙ্ক,চিত- শিরাজাল, হয়েছে শিথিল, 
তিমি লয় তারা হয়েছে আবিল ! 
রজনীর সখি ! দেখি ! বিশ্রামদায়িনি ! 
অয্ি স্ুখময়ি নিক্রে! এসলো কমিনি, 
এস এস. দয়ামরি ! আনি এক বারঃ 7, 
বদ্ধ কর-অভাগাঁর অয়ন্দের দ্বার। 

নিবাও নিরাঁও আজি চিন্তার অনল, 
বির ভাঁপিত মন করদে শীতল | ২১০ 
অথবা, আমিতে ,আঁমি বলিবা কেমনে? 
'অভাগাঁর অশ্রু রণ স্মদীন- লোচনে, . 
প্াবে-ম! পীরে দা স্থান; যদি ঘ] কখন, 
অতি কষ্টে ্তভাঁগ্য যুদে ভুময়ন, . 
স্বপনে বঞ্চিবে তারে ওন্ালিবে ছিগুণ 
মোছ-অঙ্গে পুনক্াজ, মালস-আক্ীণ |. 
অতএব হেথা হতে বাও.লে,ন্ম্দরি ! 
প্রধল (চিন্তার বক্কি যাও পরি্ছরি | 


এ আস্ত হয়ে কী হথ্াাঠ, আপন আলয়ে, 
আলিয়া, বজিষা ক্ুখে, পুত্র, পেখভ্র লয়ে ২২ 
বলিত্েছ্ছে-উপকধী হরূধিত মনে), | 


ধছিতয় কাণ্ড। 


৬ 


মীতা, পুত্র” কন্যা, পত়্ী, সবে একীসনে 
বসেছে চেঁদিফে ঘেরে ; কভু ব1 বিস্ময়ে 
রছছেছে সকলে তাঁর! নির্নিমেষ হয়ে 
কভু বা হাসের ছটা! শৌভিছে বদলে, 
কতু বা দয়াতে বারি আসিছে নয়নে | 
সতত ভাঁসিচ্ছে স্বখে ভাদের ভ্বদয়। ৃ 
নাহি জানে পাঁপ ভাপ আছি কোন তয়। 
প্রকৃত তাঁদের দেবি ! রাখিতে সম্মান, 
ভাগার খুলিয়া সুখ করেন প্রদান | ৯৩০ 
সেই খালে দয়ার ! করগে! গল, 

শিয়ে সেই কৃবকেরে কর আলিজন | 
দিবসের পরিশ্রমে কাতির সে জন; 

তোমাকে পাঁইলে দেবি! ছবে হুস্ট“মন | 


অথব1 “বিজন যথা, কোন যক্খ্রীব্ন, 
করেন রাজ্যের চিন্তা বদি একে্বার, 
ভাবেন কি রূপে ছবে প্রজার কুশল; 
কো স্থানে শক্রগণ করে কি কোঁশিল, 
কোন দেশ কি রূশেতে হতেছে শখসন, | 
কোন দৈশে কীদদিতেছে অখিবাসীগ্গণ ? ২৪০ 
যাও বাও দয়াময় ! যাও সেই স্ছলে। 
শিয়া তীকে বল দেবি 1-__“'একাৰী বিরলে 
আঁর কেন প্রিরতঙ ! তণস্থরে বলিয়া ? 
এতে ভাবনা তব পরের লাকিয়া | 
সার্থক জনম তব ! ধন্য কলেবর 
্ শীতে অন সিরা)” 


নিন্দাসিতের বিলাপ। 


অকাতরে চারি দিকে ঘুমর্ঘয় দকলে, 
তদের কুশল -চিন্ত1 করিছ্ছ বিরলে, 
একাকী বসিয়। তুমি ; পর উপকার, 
কন্িরিতে "ধলা তব দ্েবেখি চমৎকার । 
রজনী ধিক হলো স্বস্থির সংসার; 
চমু চমু চারিদিকে করে অন্ধকার ; 
করোনা অধিক আর নিশা জাগরণ, 
হুইবে অস্থখ বৎস ! কররে শয়ন |” 


২৫০ 


যাও তথ ক্ুপীময্ষি! কেন অকারণ 
অভাগাঁর কুটীরেতে দাও দরশন ? 
সত্য বটে লোকাতীন্ত ককণ! তোমার, 
কিবা? রাজা মহা!-তেজ! জতঙ্গে ঘাঁহার 
্রাস্ছি ত্রীষ্কি করে কাঁপে শত শত জম, 
কলার দোর্দণড তাপে চকিত ভুবন; 
কিবা! দিন হাতভাগ্য, দিবস যাহার, 
বছে যায় কপশীলে ! ফিরে দ্বার.ঘ্বার 
তৰ তল মাত্র যার বিশ্রামের ক্ছান ৮ 
কিবা জর! জীর্ণ, যার জর জর কাঁয়, 
আবণ বধির, নেত্র দেখিছ্েে আ পায়, 
- নিশ্ঠতে দিবস জ্ঞান, রজলী দিবজে, 
কিবা শিলু, পশু-সম নিতান্ত অজ্ঞান, 
সুখে খেলে মাতৃকৌলে হুইয়। শয়ান্দ, ২৭০ 
আপনার মনে হাসে? কে জালে কারণ, 


২৬০ 


টি কা । ও 


আপনার মনে হাঁসে কে জানে কারণ, 

কষ্টেতে সহায় যার কেবল রোদন । 

এ সকলে দয়াশীলে! ছুইয়! সদয়, 
সমীন.ভাবেতে- তুমি দাওগো আয় | 

কিন্ত আজি অভাগার ব্যথিত অন্তরে, 

পাবেন! পাবেনা ক্ছান মাও পরিছরে ; 

অথবা? যেওনা দেবি ! ক্ষাণ্ণেক দাড়াও, 

কেন ব্ূপে নেত্র-পুট?বদ্ধ করে দাও । 

শম-ত্যরে পদযুগ হয়েছে কাতর, , 

বিশ্রাম ককক, আহা ! জুড়াঁক অন্তর | ২৮০ 


দেখিতে দেখিতে আঁখি সুদিত হইল ; 
চিন্তা নিশাচরী তারে ছাড়ি পলাইল। 
ঘুমাইল হতভাগ্য ; জুড়াল ধরণী ; 
ক্রমেতে গভীর ভীব ধরিল রজনী ; 
ঝমূ ঝমু চারিদিকে করে বম্ুন্ধরা ; 
মেৌনবতী যেন সতী যোগেতে তৎপর! | 
নিশি যেন ধীত্রীমাতা, সুনীল বসনে, 
জগতের হাসি মুখ ঢাঁকিয়া! যতনে, 
ঝিঝি- রবে বসে স্বধু করিতেছে গান ; 
অধোরে ঘুমায় সব জড়ের সমান | ৯৯০ . 
ভূবন-মোহ্ছিনী নিদ্রা, ভুধরে, কাঁন্তারে, 
জন-স্ছানে, মকভুমে, লাগরের পারে, 
রাজার উন্নত গৃছে, ভিক্ষুর কুটীরে, 
মৃছুপদে যথা তথা জআ্রমে ধীরে ধীরে | 
এক তানে সবে মিলে যেন ঝিঝিগণ, 

(৫) 


৬৪ 
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মোহিনী নিক্রার মায়া ঝরছে ঘোষণ ! 

বলিছে ডাকিয়া! যেন ! উঠ উঠ নর!__ 

কেন স্থলে এসময় নিক্রার কিস্কর 1 

উঠে দেখ কিব। ভাব ধরেছে সংসার ! 

সায় কেন কর তুমি বথা অহঙ্কার ; ৩০০ 
কোথাছে অত ! কেন হইয়া কাতর, 

বিজনে লুঠিস এবে শয্যার উপর ? 

তুমি না প্রবৌধ কালে, অখিল ভুবন 

কীপাঁইতে বীরদাঁপে? বল কি কারণ 

হীরাইলে সে বীরতা, সেই অহঙ্কার ? 

রাজা বীরসিংহ তুমি ! একিছে তোমাঁর, 

মরি লাঁজে হ্থাসি পার দেখি আচরণ; 

বালকের মত আছ করিয়া! শয়ন ! 

কোথা তব দল বল? কেন বিচেতন? 

।নিদ্রীতে কেন ছে নল কাতর এমন ? ৩১০ 
এই না ছুদণ্ড হলো বসিয়া বিরলে 

একাকী তাবিতেছিলে, কবে কি কৌশলে, 

করিবে সোদরগ্গখে ধরে বলিদাঁন ! 

না দেখি কঠোর হিয়া তোমার সমান ! 

কধিরের তৃষা তব দেখি চমৎকার, 

দয়! ধর্ম পায় লাজ নিকটে তোমার ! 

তুমি সে রাক্ষল-ভাব ছাড়িয়। এখন, 

হইলে ধার্মিক কেন তাপস ম্থাজন ? 

সন্তরিয়া শত শত সমর-সাঁগর, 

এখন রছিলে ফেন নিদ্রারততে কাতর ! ৩২৪ 
উঠ উঠ সময়ের শ্োত বছে যাঁয়, 
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অলদে অবশ কেন পড়িয়া শয্যায় ? 
বাজাইয়া রণ-বাঁদ্য আদিছে শমন্দ, 

উঠ সাজ, আর কেন করিয়া শয়ন | 
একেভ নিস্তব্ধ দিক সকল ভুধর ; 

ঝি ঝি রবে বন্বমতী দ্বিগুথ গভীর | 
অভাগা একাকী হেথা মুদিয়া অয়ন, 
কুটীরে পড়িয়া সুখে দেখিছে স্বপন | 


দেখে যেন-শদিয়া কর তাঁর উরচ্ছলে, 
কেছ ভাঁরে মৃছুভাঁবে সন্তীবিয়া বলে &- ৩৩০ 
“উঠ প্রিয়তম ! আর কেনছে এখন, 
রছিলে কাতর ভাঁবে করিয়া শয়ন ? 
তোমার ছুঃখের নিশি ছলো অবসান + 
উঠ উঠ ত্বরা করি করিছে প্রস্থান | 
আর কেন কারাগারে একাকী পড়িয়া 
বিজনে বিরলে দিন যাঁইছে বহিয়া ; 
ভাঁদিছ ছঃখের নীরে চিরদিন হায়? 
শুকাইছে চীদ-মুখ সলিল-ধারাঁয় ; 
বলিতে মনের কথা, নান্ছি কোন জন 
মনে মদদে নিরস্তর হও জআালাতন ! ৩৪০ 
সহ্হিতে পীরি না আর তোমার যাঁতন। ; 
আলিয়াছি প্রিয়তম করিতে সান্তনা | 
আর কেন রহিলে ছে য়ুদিয়া ময়লা? 
চেয়ে দেখ তব পাঁশে বসে কোন জব্দ” | 
চেয়ে দেখে_-পাঁশে এক অপূর্ব ললন। , 
ভুবন-সোছিনী রূপে ও প্রফুক্-বদনা 
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বিশ্বাধরে ঘন তীর শ্মিতের উদয় ; 
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অবণে হীরার ছল; গলে মণি-ছাঁর +২৮ 

হুরিত পট্টের বস্ত্র পরিধান তীর; ... ৩%০ 
মরি কি! শোঁতিছে চাক অঞ্চল তাছাঁয়! 

অঙ্গদে দক্ষিণ বা কিবা শেভাঁ পাঁয়, 

সীমন্তে ্থুবর্ণ সিঁথি করে ঝল মল; 

জধুগের মাঝে টিপ শোতিছে উজ্জ্বল; 

কবরী বেষ্টিত করে মুকুভাঁর ছাঁর 

অপরূপ রূপ মরি করিছে বিস্তার ; 

অঙ্গলে অঙ্গরী তাঁর হীরকে জন্ডিত ; 

অমৃত জিনিয়া! কথা! অতি স্ুথুললিত 

এ হেন কামিনী যেন কেন এক জন 

বসিয়া ডাঁকিছে তারে করিয়া যতন । ৩5 


তাঁছার হৃদয়ে যেন দিয়ে পদ্মকর, 


ধীরে ধীরে ডাকে বামা করিয়া আদর | 


সহসা এছেন দৃশ্য করি দরশন, 
উঠিয়া বসিল যেন ছাড়িয়া শয়ন | 
বিস্ময়ে পুরিল মন ; কাপিল হৃদয়, 
অপরূপ দেখে মনে. উপজিল তয় | 


জিজ্ঞালিতে রসনাঁতে সরে না বচন; 


সাঁড়িল নিমিষ খেলা চকিত নয়ন ; 

ঘন ঘন ধক ধর করে রক্তাধার ; 

সকল শরীরে হলো ধর্মের সঞ্চার ; ৩৭০ 
মলে মনে ভাঁবে যুব! একি চমতকার ! 


স্বিতীক্স কাণ্ড । চে 


সহসা কি রি আজ একি অবতার ! 

অভাগ! রহেছ্ি এই অরণ্য ভিতরে, 

সতত বিজনে থাকি ; বিজনেতে ঝরে 

চিরদিন এই পৌঁড়া নয়নের জল ; 

আপনি আপন চর ; কভু শোকানল . 

আ্বালাই পাঁপিষ্ আমি আপনি ভাবিয়া ; 

নিবাঁই আপনি পরে -অশ্রু-জল দ্দিয়া, 

কেবল ভাবনা মাত্র আমার সঙ্গিনী ; 

তারি কোলে মাথা রাখি যাঁপি নিশীথিনী | ৩৮০ 
আজ দেখ একি খেলা পোড়া বিধাতার ! 

না জানি রমণী কেবা কি তাঁব ইহার! 

কুটীরের দ্বার দেখি রছেছে সমান ; 

কেমনে আদিল বালা নাহি হয় জ্ঞান !. 

দেবী কি মানবী কিবা অপ্নদর1 কিন্ত্ররী, 

না জানি কি জাতি এই নবীন জ্দুন্দরী ! 

আহা কি রূপের শোভা ! এ ছেন বদন 

করি নাই এ নয়নে কভু দরশন | 

তরল নয়নযুগ মরি কি স্বন্দর ! 

থই থই করে যেন ৫রমের .জাঁগর | ৩৯০ 
কিবা চাক বিহ্বাধর রসে ঢল মল; 

মৃছ মৃছ হাসি কিবা খেলিছে চঞ্চল ! 

কোথা সিল হেন রত্ব বনের ভিতর ; 

সহসা করিল আঁলো অভাগাঁর ঘর ! 

কাঁছার রমণী বালা কেন বা ছেথাঁয় ; 

হাঁয় বিধি একি দায় ঘটালে আমীয় ! - ৫ 
বনিয়া ভাবিয়া থা কি হইবে আর, 


নিক্বাসিতের বিশ 
জিজ্ঞাদি, শুনিতে পাঁব | সমাচার | 
এহন ভাবিয়া মনে সাহস ধরিয়া, 
অধোমুখে বলে যুব! বিনয় করিয়া! :-_ ৪০০. 
এঘোর গভীর নিশী ; স্তব্ধ চরাচর ; 
গভাম্থ সমান আছে পশু পক্ষী নর! 
কে আপনি কেন হেথা এ ছেন ময় ? 
কি করিবে আপনার এই ছুরাশয় ; 
আপনি কাহার নারী, কাহার অন্দির্ন ; 
আপসিলেন ছেন কাঁলে কেন একাকিনী ; 
চারিদিকে বনজন্ড করে বিচরণ, 
কঠোর চীৎ্কারে ফাঁটে মেদিনী গগণ ও 
শুনিয়ে সিহুরে তন্ন ; একি চমৎকার, 
এছেন সাহস হায় কেন অবলাঁর ! ৪১০ 
রছেছি কুটীরে আমি তথাপি হ্বদয় 
সতত কাপিছে তয়ে | এছ্েন সমর 
কি ব্ূপে রমণী হয়ে এলেন এখ।নে ! 
এত দিন হতভাগ্য আছি এই জ্ছানে ; 
এই স্থানে প্রায় হলো যেখবন যাপন, 
আপনারে .করি নাঁই কভু দরশন | 
এই ঘোর আগীষাঁন মছ। ভয়ঙ্কর, 
কোথ। আপনার বাস ইঙ্থার ভিভর ? 
এত দিন দেখি নাই ; আজি কি কাঁরণ 
অভাগার কুটীরেতে ছলো আগমন ? ৪২০ 
নিবিড় ভাঁষলী দেখি ধোঁর অন্ধকার, 
নিজাঁতে মগন জব, স্মথশ্ছির সংসার 1 
কে আনিল আপনারে? দিল কোন জন 


ত্বিতীয়্ কাগু । 


আঁমসিভে কবাট*খুলি ? ছুলিতেছে নম, 
এ পীমর নরাখম এই বোধ করে $__ 
বুঝিবা জনম লহ্ছে মান উদরে ! 
আপনি বুন্সিবা কোন ত্রিদিব-স্ুন্দরী, 
যাইতে বিমান পথে, ছেখা অবতরি, 
আদনিলেন ধরণীর শোভা! দরশনে, 
ভ্রমিতে প্রেমতে পরে পড়িল নয়নে 
অভাগার এই গৃহ, নিকটে আসিয়া 
দেখিভে পাঁপীর রঙ্গ আছেন ৰসিয়। | 
অথবা আপনি মায়া ভুরন-মোহ্ছিনী 
বাহীর শাসনে, এই ঘোঁর নিশীথিনী 
রাখিয়াছ্ে চরাচর বিচেতন করে ; 
ধার কটাক্ষ-ভয়ে দ্বুমায় কারে 
ভু; গুলুম, নদী, গিরি, স্ভুচর, ৫েচর ; 
যেমন জুজুর তয়ে কম্পিত অস্তুর? 
সঙ্ষোচিয়া হত পদ, ছাড়িয়া রোদন, 
জননীর কোলে শিশু মুদে ছনয়ন | 

কে আপনি” কোন জাতি কেন ব! এখানে, 
কৰকন পাপীরে তৃপ্ত পরিচয়-দানে | 


৪৩০ 


৪৪০ 


না! হইতে কথা-শেষ, সম্মিতবদনা 
মৃদ্রন্বরে ধীরে তারে বলে স্থলোচন। £__ 
“ ভয় নাই শ্রিয়তম ! নন্ছি নিশাচরী, 
নহ্ছিক্থে পিশাচী আমি, শহিছে কিন্নরী, 
একি দেখি অকারণ কেন পাও ভষ* 
বালকের মত কেন ব্যাকুল হ্ছদয় ? 


৩৮ 


নির্বাদিতের বিলাগু | 
জিজ্ঞামি, শুনিতে রা জমাচার | 
একছম ভাবিয়া মনে সাহস ধরিয়া, - 
অধৌমুখে বলে যুবা বিনয় করিয়া: 
এঘোঁর গভীর নিশী ; স্তব্ধ চরাঁচর ; 
গভাস্থ সমান আছে পশু পক্ষী নর! 
কে আপনি কেন ছেখ! এ ছেম সময়? 
কি করিবে আপনার এই ঢুরাশয় ; 
আপনি কাছাঁর নারী, কাছাঁর নন্দির্নী ; 
আঁসিলেন ছেন কাঁলে কেন একাকিনী ; 
চারিদিকে বনজন্ত করে বিচরণ, 
কঠোর চীৎকারে ফাটে মেদিনী গগণ ; 
শুনিয়ে দিহরে তনু : একি চম€কার, 


- এহেন মাছুম ছায় কেন অবলার ! 


রছেছি কুটীরে আমি তথাপি হৃদয় 
সতত কাঁপিছে ভয়ে । এছেন নমর 
কিকপে রমণী হয়ে এলেন এখ।নে ! 
এত দিন হুততাগ্য আছি এই সালে ; 
এই স্থানে গ্রাঁয় হলো যৌবন যাঁপন, 
আপনারে .করি নাঁই কছু দরশন | 
এই ঘোর আগ্ামান মহা ভয়ঙ্কর, 
কোধ। আপনার বাস ইঞ্ছার ভিতর ? 
এত দিম দেখি নাই ; আজি কি কারণ 
অভ্ভাগার কুটীরেতে হলো! আগমন ? 
নিবিড় ভামলী দেখি ঘোঁর অন্ধকাঁর, 
নিজ্াঁতে মগন সব, সুস্থির সংসার ! 
কে আনিল আপনারে? দিল কোন জন 


৪০০ 


৪১০ 


৪২০ 


খ্বিতীয্ কা । ৩৭ 


আনিতে কবাটখুলি ? ছুলিতেছে নম, 

এ পামর নরাখম এই বোধ করে $£__ 

বুঝিবা জনম মছে মানর উদরে ! 

আপনি বুনিবা কোন ত্রিদিব-স্ুন্দরী, 

যাইতে বিমান পথে, ছেখা অবতরি, 

আমিলেন ধরণীর শোভ। দরশন্ে, 

ভ্রমিতে শ্বিমতে পরে পড়িল নয়নে ৪৩০ 
অভাগার এই গৃহ, নিকটে আসিয়া 

দেখিতে পাপীর রঙ্গ আছেন বসিয়া | 

অথবা আপনি মায়া ভুরন-মোহিনী 

বীছ্ছার শাসনে, এই ঘোঁর নিিশীথিনী 

রাখিয়াছ্ে চরাচর বিচেতন করে ; 

ধার কটাক্ষ-ভয়ে ত্বুমায় কাঁতরে 

তৰ, গুলুষ, নদী, গিরি, ভুচর, খেচর ; 

যেমন জুক্কুর ভয়ে কম্পিত অন্তর, 

সঙ্ষোচিয়। হস্ত পদ, ছাড়িয়া রোদন, ৃ 
জননীর কোলে শিশু মুদে ছুনয়ন | 8৪০ 
কে আপনি, কোন জাতি কেন ব! এখানে, 

ককন পাঁপীরে তৃণ্ধী পরিচয়-দানে | 


না ছইতে কধা-শেষ, সম্যিতবদন। 
মৃদ্ম্থরে ধীরে তারে বলে স্থলোচনা ২₹__ 
“ ভয় নাই প্রিয়তম ! নস্ছি নিশাচর, 
নহ্ছিছে পিশাচী আমি, হিছে কি্পরী, 
একি দেখি অকারণ কেন পাও ভয়+ 
বালকের মত কেন ব্যাকুল হ্দয় ? 


নিক্দাসিতের বিঙগাপ। 


কথা.শুন পরে দিব নির্ক পরিচয় ; 


বিপরীত ভাবি মনে করোন! সংশয় ! ৪3০ 


ধরাধামে সদা আমি করি বিচরণ ; 

দীন আতুরের ছুঃখ করিতে মোচন |. 

অথবা আতুর কেন, ছুইলে চল, 

সকলের মন আনি করি স্মুশীতল | 

কি রাঁজা তেজন্বী কিবা! দরিদ্র ভিখারী ; 

কি তাপস কিবা যোগী কিৰা বনচারী 

যাকে যখন দেখি বিষ বদন, 

সান্তনা করিয়া, তারে রাখিছে তখন | 

চারি কাল আছি আমি নাহি যম ক্ষয়, 

সকল প্রদেশে থাকি সকল সময় | ৪৮০ 


জাঁনকী বিছনে যবে দেব রখুবর 
কাঁদিলেন দিত্রকুটে, হইয়া! কাতর 


ফিরিলেন বনে বনে করি অন্বেষণ ; 
কোথায় জানকী ! মোর হুইল ভ্রমণ | 


বৈদেছি বৈদেছি ! করে চাতকের মত 

কাদিলেন ডর্ধনোত্রে শুধু অবিরত; 

অবশেষে ক্লাস্ত ছয়ে বসিয়া উপলে, 

রাখি শির লক্ষ্মণের গুক উরস্ছলে, 

যখন নিরাশ ছয়ে করিয়া রোদন, | 
বলিলেন দীনন্যরে-_“ভাইরে ! লক্ষণ ! 8৭০ 
যাওয়ে কোঁশলধামে ; যাওরে ফিরিয়া 

অদ্যাবধি রাম মাম যাঁওরে ভুলিয়া ; 

স্মমিত্রা মাতার তুগ্নি অঞ্চলের ধম, 


শ্বিতীয় কাণ্ড। 


ফিরে তুমি অফোধ্যাভে কররে গমন ; 
রাম সীতা কোথা বলে জিজ্ভদসিবে যবে, 
উঠনা কীদিয়] ভীই ! কলোরে ভা সবে, 
* ভাদিগে শার্দ,লে ধরে করেছে আছ্ছীর ; 
একাকী এলাম আমি লয়ে সমাচার 1+ 
দেই কালে আমি তথা করিয়া গমন 

এই কথা বলিলাম করি সম্ভাষণ : __ 

“ ছে রখু-স্থুন্দর ! কেন হইলে অধীর ; 
সম্বর সম্বর শোক, কর মন ন্ডির | 
বিক্রমে অটল তুমি, টৈর্ধেতে অচল, 
ছি ছি আজি শোকাবেগে*এরপ চঞ্চল ! 
পরিসর শোক, উঠ, কর অস্থেবণ, 
শিশ্চিভ পাইবে পুন জীবনের ধন 11 


৪৮০ 


শিবিরে আসিয়া যবে কীর ধনক্রয়, 
দেখিলেন জ্রাতৃগণে বিষ হৃদয়, 
নমাহ্িক আনন্দ-রব, নান্ছি কোলাহছণ্স, 
সকলের নেব্র-যুগ করে ছল ছল ; 
দেখিয়া এতাঁৰ স্তীর উড়িল জীবন, 
বিষম বিপদ গণি ভন্ধ ছলো মন ও 
অবশেষে ভিজ্ঞালিয়া বলিলেন সবে : _. 
“একিছে সামস্তগণ ! কেনছে নীরবে, 
সকলে বিরলে কাঁল করিছ যাঁপন ? 
কলঙ্ক দিল কি কুলে আজিকীর রণ ? 
কিন্ত ছাষ ! কেদে তারা বলিল যখন, 
কআভিমনুযু আটিজ দেব ! করিল শয়ন ; 

(৬) 


৩০ 
এ 
তি 


চা 


নিক্পালিতের বিলাপ 


ভেবে দেখ প্রিয়তম ! তখন তীহাঁর 
হয়েছিল কিবা দশ ! কি বলিব আর | ৫০০ 
সে সময়ে আমি সেই শিবিরেতে থিক্া 

বলিলাম ধীরে ধীরে পাশে দড়াইয়া, 

“ছে বীর ! ক্ষত্রিয় তুমি দেছে আছে বল, 
রহেছে গাণ্ডীব করে, হয় হে চ্চল 

অচল যাহাঁর বাঁণে ; তবে কি কারণ 

শোকেতে অধীর ছয়ে করিছ রোদন ? 

উঠ উঠ উঠ, জ্বাল সমর অনল ; 

তাহাতে আন্তি দাও কৌরবের দল ! 

নাশিবে পুত্রের শোক প্রতিশোধ লয়ে, 

আনিবে শিবিরে পুন জয়ঘুক্ত হয়ে | ” ৫১০ 


আজি একাকিন্ী হেথা এসেছি এখন, 
, তোমার দুঃখের তার করিতে হরণ | 
উঠ উঠ আর কেন পড়ে কারাগারে, 
স্ুখের ভবনে লয়ে যাইৰ তোমারে ; 
মিলাইয়া দিব পুশ দারস্থত সনে , 
সেখানে থাকিবে সুখে আনন্দিত মনে। 
বিদেশে বিফলে গেল নকীন যেখবন, 
চল, শেষদশ] স্বুখে করিবে ষাঁপন | 
অন্বরে অন্বর-মণিঃ প্রবল অনল ; 
চারি দিকে জ্বলিতৈছে যেন মক তল ; ৫২০ 
অপার বালুকা-রাঁশি সাগর সমান, 
তৃক্সায় হৃদয় ফাটে যায় বায় প্রীণ ; 
এছেন সময়ে ঘদ্ি বিষধ-বদন, 


দ্বেভীয় কাঁ্। ৪৩ 


কাতর পথিক, ছদুরে করে দরশন-__- 
খেলিছে ঈমীহন বাপী ; বহিছে লঙ্রী; 
চরিছে সারস হুৎস লয়ে সহ্ছচরী; 
তীরেতে চেইদিকে ঘিরে তক শত শভ, 
ছায়া দানে স্মুশীতল করে অবিরভ ; 
ছুলিছে পবম-ভরে শভ শতদল ; 
মিছে নিয়ত তথা! মধুপ চপল |-- ৫৩০ 
তখন যেরূপ ভাসে ভাঙার হৃদয় 
অপার আনন্দ-নীরে ; স্থুখ বোধ ছয় 
পর্বের সকল ছুখ ; আনন্দে নয়নে 

* সলিল গলিতে থাকে যেরূপ সঘনে ; 
সহসা, যেরূপ মুখে সরেনা বচন ; 
মৃতদেহে পুন যেন পাইল জীবন ! 
সেই" রূপ তৰ্ণীর অমৃত বচন, 
প্রবেশিল যুবকের শ্রবণে যেমন, 
উথালিল একেবারে আখের সাগর ! 
আনন্দ ভরেতে মন হুইল মন্থর ; ৫৪০ 
মৃদু ভাবে ধীরে ধীরে তুলিয়া বদন, 
বামার ৰদনে যুবাঁ ফেলিল নয়ন |. 
নাপড়ে নিমেষ ; মুখে বচন না সরে £ 
ঘীরে ধীরে নেত্র-যুগে অশ্রু-ধারা ঝরে; 
দেখিয়া আদরে বামা সত্বর হুইয়! 
শ্যিতমুখী দিল তার সুখ মুহ্থাইয! ; 
বলিতে লাগিল পরে ধরি তার করে :-_ 
“ একি প্রিয়তম ! কেন, বল কার তরে, 
দর দর বারি ধারা করিলে মোচন ? 


৪৪ 


নির্বাপিতের বিলাপ । 


গৈ 
কি নুতন ভাবে তর উথূলিল মন ? ৫৫০ 
মরি ! চিরদিন আছ এই কারাগারে, 

সময় হাসিয়া যায় হেলিয়া তোমারে ; 

প্রকৃতি করিয়৷ সণ! তোমারে কখন, 

না দেখাঁন প্রিয়তম ! সহাস্য বদন | 

নিশা আজে, দিন যায়ঃ খেলিছে সংসার, 

বিরস মকল হাঁয় ! নিকট তোঁমীর- 

অনাথ কুটীরে থংক করিয়া শয়ন, 

কেছ নাহি দয়! করে করে দরশন | 

আজি উপস্থিত আমি ;-কর স্বরণ 

মনঃক্ষোভ ) অশ্রধারী করছে মার্জন |" ৫০০ 
আজি উপস্থিত আমি, নিকটে ভৌমাঁর, 
বিপদ-জলধি হতে করিতে উদ্ধার | 

কথা কও১ কথা কও ; প্রকাঁশিয়ে বল 

সকল মনের ভাৰ | কেন নেত্র-জল 

সহসা! ফেলিলে ? কেন জরেনা বচম, ? 

ভয় নাই ভয় মাই স্থির কর মন| 

ত্রিদিবে ভুতলে যদি কভু- এক হয়, 

মানবে অমরে যদি ভেদ নাহিরয় ; 

তুধর যদ্যপি চলে চুস্িতে সাগরে, 

ধরপী দাড়ায় ষদি গতি রোধ করে ; &৭০ 
গরু তাঁরা খনে যদি গড়াগড়ি যায়; 

তথ।পি আমীর কথা থাকিবে সমান, 

তৌঁষাঁকে বাঞ্কিত ফল করিব প্রদান | 

অন্তএষ উঠ, উঠ, কেন এ সময় 


দ্বিতীয় ক 


রছ্ছিলে বিশ্যিত হয়ে? নাহিক সংশয় 
মিলাঁৰ তৌমীকে পুন দীরাম্থত সনে 
বসাৰ তোমাকে প্রন স্ুুখ-লিংহাঁসনে | 


আনন্দে অধীর হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া, 
বলিতে লাগিল যুবা দলিল যুছিয়া | ৫৮০ 
“হায় দেবি! একি দেখি বাঁড়িছে বিস্ময়, 
পীমরের প্রতি আজ প্রসন্ন-হৃদয় | 
হায়গো পাপিষ্ঠ আমি ; আমার জমান, 
নরাধম নধনছ্ি আর | কৃপা-বারি দান 
না করে কখনো-কেছ অমর কি নর | 
ধরেছি জনম আমি হতে নিরন্তর 
জ্বালাতন ; মনোঁ-ছ্খে কাদিতে বিজনে ; 
রাখিতে মনের কথা মনেতে গোপনে | 
জানি আনি, চিরদিন পাগরের জলে 
থাঁকিবে পীঁপিষ্ঠ, দেবি ! পাঁতক-অনত্ল ৫৯০ 
পড়িবে নিস্কত ; নাহি হবে গো শীতল, 
জ্বলিবে সমানভাবে সেই দাবানল | 
জানি আমি, যত দিন এই কন্লেবর- 
শান্ছি হবে ধুলি-সার ; ছুন্তর সাগর 
খেলিবে নয়ন আঁগে, হায় যতকাল, 
তত দিন অন্ধি দেবি! পড়িবে কপীল | 
অবশেষে কিছু দিনে, যাৰ মিলাইয়াঃ 
বিজনে ধরার ক'ছে বিদায় লইয়া | 
বিশ্বীস না হয় | ছায় 1 হছবেকি এমন, 
দ্রারাম্থৃভ সনে পুন হইবে মিলন ? - ০০ 


৪৬ 


নির্বাসিতের বিলাঁগ। 


কেন দেবি! অকারণ ছুর/শা বাঁড়াও, 


জ্বলেছি পড়েছি আর কত ছুখ দাও ; 
হবেনা সফল যাহা, কেন তার তরে 
কাদাও পীমরে আঁর প্রবঞ্চনা করে ; 
অতল অপাঁর সিদ্ধু জ্রকুগী করিয়া, 

মত্ত ভাঁবে চারিদিকে বেড়ায় খেলিয়া, 
না করে ককণা বীর আমার রোৌদনে, 
থেলিছে সতত দেখ আপনার মনে | 
কেমনে এ সিন্ধু দেবি বল বে পার ? 
(হায়রে পাঁপিঞ্ক আমি কি আঁশা আমার |) ৬১০ 
খধিবর মৃধা যবে দল বল লয়ে 

মিসর হইতে যান স্থুখের আলয়ে ; 


বে ভয়ে ভয়ে সিন্ধু দিয়াছিল পথ, 


আজি কি পুরাতে দেবি ! তব মনোরথ, 
ধীরত্ব বীরত্ব বীর ভুলি আপনার, 
ধরিবে সরল মূর্তি নিকট তোমাঁর ? 
যাঁওগ্ো! আপন ধাঁমে, পিভাঁর ভবনে, 
অভাগার কুটীরেতে বৃথা কি কারণে ? 
জানি জানি দয়াময়ি ! যা হবে অধুমাঁর, 
আর কেন স্ুুখ-আশা দাও বার বার | ৬২০ 
যুবতীর কাছে হেন বলিতে বলিতে 
আপন ছুঃখের কথা ; লাগিল গলিতে 
দর দর জলধারা ; শোঁকের সাগর 
উথলিল একেবারে ; হুইল মস্থুর 

বচন বাম্পের ভরে ? হায়রে যেমন, 
কলম করিয়া শিশু করিয়া রোদন 


প্র 


স্িতীয় কা । ৪৭ 


আদিলে জননী-পাশে, যদ্যপি ভখন 

মুছায়ে নয়ন-নীর ; করিয়! চুশ্বন 

কোলে লয়ে মাঁত। তাঁকে বলেন আদরে-- 

“কেনরে কাদিস বাপ্‌ ? কে এমন করে ৬৩০ 

স্ডালালে চক্ষের জলে আমার গোপালে ! 

মরি! চুপ্‌ কর বাপূ ॥ শিখাৰ সকালে 

ভাল করে কালি তারে ” তখন যেমন, 

সান্তনাতে করে শিশু দ্বিগুণ রেশদন £ 

সেই রূপ রমণীর প্রবোধ বচনে, 

দ্বিগুণ সলিল-ধার1 বহ্ছিল নয়নে | 

অসস্তব তেবে সব হইল হুতাঁশ, 

অধোমুখ হয়ে যুবা ছাঁড়িল নিশ্বাস | 

দেখিয়া মে ত্ভাব তার বিরস বদনে, 

বলিল যুবতী তবে মধুর বচনে ৪০ 
একি দেখি গুণময় ! হুইয় স্যুখীশর, 

ইয়া সুধীর কেন এরূপ বঅশ্ফির ? 

নও তুমি প্রিয়তম ! নিতান্ত অবোধ-- 

বলিতে লঙ্জিত হুই-_হুলো ক্রোধ 

আজি কিনা শোকে তব ; জলধির জল 

সামান্য পবন যদি হুইল -চেঞ্চল, 

জানি নাকি হবে তবে তড়াগে পল্ুলে ! 

জলদ-নির্ধোষে যদি ধরাধর চলে, : 

জানিন! কি হবে তবে ব্রততী-বলয়ে ! 

কি বিল হুতভাগী ? একমনা হয়ে ৬৫০ 

কি শুনলে এতকাল ? অরণ্যে রোদন 


নির্বাসিতের বিলাগ। 


করিল অভাগী কি ছে বুল এতক্ষণ | 

ছিছি ছে! না জানি কেন এত অরিশ্বীস ? 
জানিনা কেনব! এত হয়েছ হতাশ ? 

এখনো কি অভাগীরে ভাঁবিছ রাক্ষসী, 

এ বিরলে, রহিয়াছে তব পাঁশে বসি, 

কেবল লইয়া! যেতে লোভ দেখাঁইয়! ? 

অথবা দেখিতে রঙ্গ বিপদে ফেলিয়! ? 

স্থায় রে বলিব কিবা, ন। হবে প্রত্যয়, 

ধন্য বটে, দেখি নাই এরূপ সংশয় | ৬%০ 
এ ঘোর তামসী, দেখ স্থুষুপ্ত ধরণী 

স্পন্দহীন চরাচর ; মাকত আপনি, 

ছাড়িয়। চপল ভাব বসেছেন ধ্যানে ; 
নড়েনা শাখীর শাখা ; কাপেনা এখানে 
দেখনা দীপের শিখা ; ভয়েতে কেবল 

ছক ছু কাপে হিয়া, শিতীন্ত চঞ্চল ) 

এহেন সময়ে হায় ! তব শোকানলে 
শাঞ্তিজল দিতে, আমি একাকী বিরলে, 
এসেছি এছেন স্থানে নিজ. পুরী হতে | 
তোমারি হৃদয় হতে, যদি কোঁন মতে, ৬৭০ 
তুলিতে শোকের শেল পারি গুণময় ! 

এরূপ ইচ্ছাঁতে হয়ে ব্যাকুল হৃদয়, 

এসেছি দেখন। এই ঘোর পীরাঁবাঁরে। 

অথবা এসৰ বথী কি বলি তোমারে ! 

না হবে প্রত্যয় কভু বচনে আমার । 

এক বার বলিয়াছি বলি আর বাঁর £-_ 

ভূধর যদ্যপি খুরে দাড়া শেখরে, 


দ্বিভীম্ কা । ৃ ৪৮ 


ভটিনী যদিবা, ফেরে ছাড়িয়া জাঁগরে, 

যদিবা সিন্ধুর জল নিমেষে শুকাযর় ; 

দিবলের মাঝে যদি নিশা ছয়ে যায়; ৬৮০ 
সলিলে যদিরা করে শরীর দাছন ; 

শরীর ধারণ যদি করে বা পবন 5 

তথাপি আমার কথা থাঁকিবে সমাঁন, 

থাঁকিবে আমার কথা থাঁফিবে জমান 1. 

প্রন, তাঁরা, রবি, শশী, 'জঙ্গম, স্থাবর, 

ভঙ্ক; লতা, নদ, নদী,ভুধর, সাগর, 

যেবা যেখা আছে, সাম্ষী থাকুক সকলে | 

কি আছে এমন সুখ এই ধরাতলে, 

কি আছ্ছে এমন পদ, সম্পদ এমন 

পারিনা যা দিতে আমি করিলে যতন !? ৬৯০ 


বললে» কেমনে দেবি ! হবে সিল্ধু পার, 
অভাগী উত্তর আর কিদিবে ইহার ? 
জাঁশনা আমাকে তুমি, দিতে পরিচয় 
নসআপমার সুখে” বড় লঙ্জা বোধ হয় | 
কেজানে আমার লীল। ! আছে কোত্র জন 
এ তিন ভুবন মাঝে, করিবে বর্ণন 
যেজন আঙ্গার লীল1, মহিমা আমার ! 
আমার সকল স্্সে সম অধিকার ; 
নগরে+ শিখরে, তলে, সাগরে, গছনে | 
কিবা হুতভাশ্য-_যার সুনুত্্ত নয়নে, "০৩ 
বিচিত্র বিশ্বের ছবি খেলার তরল, 
যায় যায় যায় যাঁর জীবন চপল, 

(প). 


নিব্দাসিতের বিলাপ । 


পড়িয়া তর তলে একা* খাঁবি খায়, 
নাঁচিতে নাঁচিতে বিশ্ব পম্চাঁভে পলাঁয় ; 
কিবা! দেব স্ুরপতি-ধীহার শাসনে, 
ভয়ে কাঁপে স্থর নর ত্রিদিবে, ভুবনে 
এ উভয়ে প্রিয়তম ! সম অধিকার 

সর্ধ কালে এক রূপ জানিরে আঁমাঁর | 
কি ছার জলপ্দি বল নিকটে তাহার, 
ত্রিদিব 'ভুতল হতে এক পদ যার। ৭১০ 
মৃষা খষি যাঁন যবে ছাঁড়িয়। মিসর, 
ভারে দিয়াছিল পথ ছ্রস্ত সাঁগর, 
সত্য বটে এপ্রবাঁদ বু দিন আছেঃ 
কিন্তু কেবা চীয় পথ সাগরের কাছে? 
কেবা চায় জলনিধি করিতে বন্ধন ? 
এই আমি, এক বার হয় যদি মন, 
তরঙ্গের বক্ষ দিয়া যাঁইৰ চলিয়া, 
আশ্চর্থ্য হুইয়ে সিন্ধু থাঁকিবে চাহিয়া! ) 


কিম্বা দুর কর | মিছা ঘসিয়া কি করি; 
মানবী, রাক্ষমী, কিবা 'অপ্নরা, কিন্নরী-_ ৭২০ 
যেই সেই আমি যাঁই অন্য স্থানে | 
কি সবে 'অলস-ভীবে বলিয়া এখাতেন | 
বলিভেছি বার বাঁর, ভেবে দেখ মনে, 
যাইবে কি পুন সেই স্মাখের ভবনে ! 
খথবা ভাসিবে হেখা ঘোর সিদ্ধু-জলে 
চিরদিন ; যাই আমি দেখ যাই চলে, 
এখনো করিতে পার যাছা মনে লগ । 


দ্বিতীয় কাগ ॥ ৫৯ 


যাইব ছুদণ্ড পরে থাকিবার নয় | 
স্ছির-নেত্রে তিয়তম ! চিত্রিতের প্রীয় 
কি ভাঁবিছ ? উঠ উঠ করিৰ তোমায়. ৭৩০ 
আজি এজলধি পাঁর ! কীড্ুক বিজনে, 
ক.রাগাঁর একা পড়ে তোমার বিনে ; 
খেলুক একাকী হেথ। ছুরস্ত সাগর ; 
ভাঙুক তরঙ্গমালা বেলার উপর ? 
স্থখেতে কৰক গ্রাস শত শত তরী ; 
নাডুক দ্িবম-ন্িিশি কল কল করি । 
এত বলি নীরবিল কুরঙ্গ-নয়না__ 
দেখে, স্কুবা এক দৃষ্টে আছে অন্যমনা 
বহুক্ষণ পরে তবে নিশ্বাস ছাড়িল ; 
ছুনয়নে ছুটী বিন্দু নাঁচিতে লাগিল | ৭৪০ 
মুচিয়! নয়ন ভল, চাহি এক বার 
উপরে গগন দ্বিকে, বিনয়ে বাঁমাঁর 
যুখ দিকে আারবার করি বিলোঁকন্দ, 
বলিতে লাগিল তবে বিনীত-বচন্। £_ 
“ তৰে চল গুগবতি ! চল ক্লপা-শীলে ! 
চল যাই বথা আর কিহবে চভাৰিলে | + 
এত বলি ক্রমে মন করিয়। স্থস্থির 
যুবতীর সনদে স্বুবা হইল বাছির 

ছে জীশ! চিনেছ কিরে কুরছ-নয়ন।1, 
একে বাম! রিনোদিনী স্থধাঁশু-বদন1 ? 
ইনি সেই মায়াবিনী, আঁমার নয়নে 
বছিলে সলিল-ধারা, যিনি তব সনে, 
বুঝাইয় মু ভাষে করেন সাল্তুনা 


৭০ 


নির্বাসিতের বিলাপ । 


ধারে দেখে যাঁয় ভাঁই অর্ধেক যাতনা | 
চিনেক্থি তোমারে মোরা চিমেছি কাঁমিনি ! 
ভুবন মোহিনী, তুমি আশা! মায়াবিনী | 
ধন্য শক্তি ! ধন্য মায়া ! ধন্যলো! তোমার 
আধ-হাসি-হালি মুখ ! আজি অতাঁগাঁর 
তাপিত হৃদয় তাল নিলে ভুলাইয়। ; 
মায়াবিনি !চমগ্কাঁর এসেছ সাঁজিয়া ! ৭৬০ 
আশ্চর্য তোমাঁর মায়া! তোমারি কারণে 
রণে বনে থাকে নর হরধিত মনে ; 
সর্ঝ-গ্রাসি কাল যবে সব লয় হরে; 
বিপদ-তামঙ্পী যবে ঘোর ভাঁৰ ধরে, 

একে বাঁরে দশ দিক করে আচ্ছাদন ; 
শিরোপরে শত বজ হানে নিরন্তর ; 

সমগ্র জগত যবে হয়ে সমস্বর 

টৈরিভাবে প্রতিকুলে দাজিয়া ঈড়ায় ; 
সেই কালে মায়াবিনি ! দেখিয়া তোমায় ৭৭৪ 
অকাতরে থাকে নর হৃদয় ধরিয়া 
তোমারি ক্ষধাঁতে সৰ থাকে লো! ভুলিয়া | 
আবার যতেক ক্লে বিপুল তুবনে, 

স্থযুখি ! দশীহশ ভার তোমারি কারণে ; 
একি খেল! ! একি লীলা ! একি চমণ্কাঁর | 
অপুর্ব অচিন্ত মাঁয়া ! করি নমস্কার ! 


শট 


তৃতীয় কাগ। 
52855 
স্বপ্ন । 


স্থান_কুটীর। সময্প-_তৃতীয় গ্াহর রজনী । 


তৃতীয় প্রহর নিশি | মেদিনী, গগণ, 
সব আছে স্থির ভাব করিয়া ধারণ ; 
ঘুমায় পর্বত, নদী, ঘুম।য় সাগর ; 
নড়েনা পল্লব, সিদ্রা যা তকবর ; 
ঘুমীইছে আগ্ামান ; থাকিয়! থাঁকিয়। 
শিবার অশিব রবে উঠিছে কীদিয়া ; 
শিরিবরে করি_-যৃখরহেছে মিদ্রায় ও 
একমাত্র যৃথপতি গিরি-চুড়া প্রীয়। * 
দাঁড়ায়ে বিপুল কর্ণ নাড়িছে সঘনে ; 
মাঝে মাঝে উড়ে ধূলি নিষ্খাস পবনে ; ১০ 
প্রজার রক্ষণয় যেন জাগে নরপতি | ' 
জলস্থীনে__বাঁল, বদ্ধ, যুবক, যুবতী, 
মোস্ছিনী নিদ্রার কোলে আছে সর্বজন ; 
কোথা! বা মানব কেছ দেখিয়া স্ঘপন, 
হাসে, কাঁদে, কথা কয়, আপনার মনে ; 
সুধা -রস-পুর্ণ স্তন স্মুখে করে পান ; 
নিকিতা জননী তার জানেনা অজ্ঞান, 


৫৪ 


নিক্দাসিজের বিলাপ । 


ঘুমায়ে ঘুমায়ে তাঁরে করিছে বারণ ; 

বার বাঁর স্তন-যুগ করে আকর্ষণ | ২ 
কোথাঁবা রমণী কেহ, এক-নিদ্রা পরে, 

একাকিনী কীদিতেছে গুণ গুণ স্বরে; 

পতি পুত্র ছিল তার, ছিল পরিবার, 

শিরদয মৃত্যু সবে করেছে সংছার, 

রেখেছে তাহাকে শুধু কাঁদিতে বিজন্নে ! 

উদ্ম,লিত হয়ে যবে ঝটিকা-পৰনে 

তক-রাশি যায় পড়ি ; লতা অসস্থায়, 

ধরাতলে থাঁকে শুধু পড়িয়া তথায় ; 

সেরূপ কামিনী একা রছেছে পড়িয়। ; 

জ্বালাইতে মৃত্যু তারে গিয়াছে ফেলিয়া | ৩০ 
আঁবাঁর কোঁথাবা কোন ধনীর তবনে, 

আমোদ তরজ্জোপরি তাসে বর্ক জনে; 

সমীপে নর্তকী নাচে, হাঁন্য পরিহাঁসে 


সবে মত্ত ; বাঁটী যেন নাচিছ্ছে উল্লাসে | 


মেষ-গৃছে মেব-পীল রছেছে নিত্রায়ঃ 

চতুর শৃগাল এবে আসিয়। তথায় 

মেষ-শিশু চুরি আশে বেড়ায় ্বরিয়া ; 

প্রহরী কুক্কর শুধু থাকিয়া! থাকিয়া, 

পত্রের মর্ঘর রব করিয়! শ্রবণ, 

উর্-মুখে ঘোঁর-রবে ডাকে অমুক্ষণ | ৪০ 
উপরে গগণ-তলে নাঁচে ভারাগণ ; 

একে একে ক্রমে ক্রমে হয় আদর্শন, 

যে ছিল পূর্কেতে এবে গিয়াছে উত্তরে ? 

ষে স্থিল মন্তকোপরে গিয়াছে অন্তরে ; 


তৃতীয় কাঁধ । ূ ৫৫ 


বিল্লীগণ ক্রমে রব করিছে সংহারঃ 
হয়েছে কাতর ফেন শক্তি নাহি আর; 
শিলাইছে চ্ছায়ণপথ অস্বরের তলে ? 
ক্রমে ফেণা যায় যথা জলধির জলে । 


এদিকে আশার জনে কম্পিত-অস্তরে, 
চলেছে অভাগা দেখ ! দৃ্টিপাত করে, ৫০ 
চীরিদিকে বার বার ; কভু ফিরে চায়, 
বুঝি কেছ আপে ভাবি কভূ বা জড়ায়, 
কভু বলে একি দেবি ! কাঁপে কেন মন? 
চলিতে চরতণ কেন বাজিছে চরণ ? 
লইয়। পরের ধ্দ তক্কর যেমন, 
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় লচকিত মন ;. 
সেন্পপ চলিত হলে! সুবার হৃদয়, 
যাঁই যাই থাকি থাকি না যায় সংশয়, 
জমীপে ফাঁড়ায়ে তার ভুবন মোক্তিনী__ 
আপনি 'মশাল ধরে ; বলেন-_ “যামিনী ৬০ 
গেল যে গেল যে বয়ে, ওছে গুণধর ! 
এস ধদি এস তবে হছওছে-সত্বর | 
যুখশশী আধ-হালি ; যুগল নয়ন 
আধ আকুঞ্চিত যেন লজ্জার কারণ | 
সাত পাঁচ ভাবি খুবা ধরিয়া অন্তর 
বলিতে লীগিল তবে হয়ে উর্ধকর :__ 


* থাকরে কুটীর ! একা ; পাপীর ভবন ! 
অআভাগার চিরবন্ধু ! তলের ধন) 


৬ 


নির্বাসিতের বিলাপ । 


থাঁক তুমি এই খানে ; দাঁওরে বিদায় 

পৌছায় ছুখের নিশি স্ুততাগ্য যায়| ৭০ 
এড কাল ছিন্ন আমি তোমার আশ্রয়ে, 

কেঁদেছি ভে'মার কাছে কাতর ছদয়ে, 

বলেছি মনের কথা ; ভেসেছে বদন 

কত যে নয়ম জলে; কাতর চরণ 

শক্তিহীন হয়ে আলি পড়িত যখন, 

তখন তোমাকে আমি ভাঁকি বার বায় 

বলিতাম_ €রে কুটীর ! এই অভাগাঁর 

কবে হবে মেই দিন; যবে মিলাইয়! 

যাব তোর এই গর্ভে ; পশ্চাতে রাঁঘিয়া 

বিষম মায়ার বিশ্ব ! তুমিও তখন ৮০ 
পড়িয়া, এপাপ অস্থি কয্মোরে গোপন | 

কি জান্দি কালের বশে কোন সাধু নর 


. দেখে আমি এই অস্থিঃ পাপের আকর ! 


তুমিগু ধরীর সনে যেও মিল|ইয়] 
সাবধান কোন চিন্কু যেওন]। রাখিয়া |” 
সে ভুখের দিন আজি মাছিরে আমার, 
তোমার হৃদয়ে পড়ে কাদিব লা আর ; 
অন্ত গেলে দিলমণিঃ শ্রমেতে কাতর 
হয়ে আর আসিবে না এখানে পাঁমর ; 
পামরের এই হস্ত করিয়া যতন, ৯৩ 
ভাডিয়া' বনের কাঠ, জ্বলম কারণ 
করিবেনা তব গর্ভে আনিয়া সঞ্চয় ; 
আর তুমি রে কুটীর ! সন্ধ্যার সময়, 
পাবেনা দেখিতে ওই সাগরের তীরে, 


দ্বিতীয় কা । 


তোঁমার আশ্রিত জনে ; আর ধীরে থরে 
বেড়াঁৰ না এই পথে পাগলের মত ; 
এই নেত্র-যুগে আর অশ্রু অবিরত 
ঝরিবে না মনোছুখে ; বাম করতলে 
রাখিয়া কপোঁল, আর জলধির জলে 
স্থির-দৃর্টি হয়ে, আমি রব না বলিয়ে ; ১০০ 
 চলিলাম আজি আঁমি তোমারে -ছাড়িয়ে | 


থাকো থাকো) আগুামাঁন ! খেলুক সাগর 
চিরদিন তবপাঁশে ; ছা্গর মকর 
দেখ তুমি বসে হেথা ; ছুখিনীর ধন, 
যাই আমি নিবাইতে শোঁক-হুতাঁশন | 
রাঁখো তৰ বনজন্ত মহা? ভয়ঙ্কর ; 
রাখো তব কারাগার, বিপিন শিখর £ 
রাঁখো তব সাগরের উত্তাল তুফাঁন 7? * 
রাঁখো তব বিছগের স্মুললিভ গাঁন ; 
যাঁছা কিছু আছে তব রাঁখোরে সকল 7; ১১০ 
যাই আনি নিজধাঁমে ? করিতে লীতল, 
ভাপিত শ্জীবন__ওরে বিহজ্ম-গণ ? 
লিদ্রায় বিঘোর সবে রহেছ এখন ! 
তোমাদের প্রতিব'সী নিজগৃছে যায়! 
উঠ সবে, এসময়ে দিলেন! বিদায় ? 
উঠরে চতুরে ! মিজ্রা কর পরিহ্ছার 5 
স্বুধু করে ঘুরে স্বুরে ডাঁকো। একবার ; 
জীবনের মত আজি চলিনু ছাঁড়িয়1, 
এসময়ে একবার যাঁইরে দেখিয়া | 


নির্ধাসিতের বিলাগা। 


রজনী পৌঁহাঁলে পাঁখি ! আমিবি যখন ১২০ 
ডাকিতে আমাঁর দ্বারে, কেদিবে তখন্গ 

ভগুলের মু্টি তোরে? নিরাশ হইয় 

যাঁৰি ফিরে নিজনীড়ে ; ভাঁবিবি বঙিয়া 

কোথা গেল প্রতিবাসী ! নাস্ছি কোন জন! 

নাজানি কাহাঁর কাছে করিবি রোদন | 

মাছি তোর স্ছচর ; অমূল্য জীবন, 

নির্দয় মানব ভার করেছে হরণ ! 

থাকিস বিজনে তুই আমাঁর মতন ; 

বমিয়া আপন নীড়ে করিস রোদন | 


কাঁরা-বাসী বদ্ধুগণ ! আমার সমান ১৩০ 
অভীগা ভোমরা সবে; ছবে অধসান, 
কবে যে ছুঃখের নিশি তোমাদের ভালে! 
শুলিবে দাসত্ব-পীশ হাঁয় কত কালে! 
ছাড়িয়। কলত্র, স্ুত, সাধের ভবন, 
বিদেশে চলিয়া! গেল বিফলে জীবন ; 
রেখেছে হৃদয়ে পুরে ছুরন্ত সাগর ; 
নিবিড় কাঁনন যেন লোহার পিষ্জীর ! 
উঠ উঠ জ্রাভৃগণ ! দেওরে বিদায় ; 
তোমাদের সহচর আজি ঘরে যায়; 
আজি পৌছাইল মোর ছুখ-বিভাঁব্রী $ ১৪০ 
ভাঙিয়া পিঞ্টর আজি পলায়ন করি | 


আগে যান আঁশ! দেবী পথ দেখাই 
শ্মিতমুখী, মৃছ্গতি, মশীল ধরিয়া ; 


দ্বিতীয় ক1গু। ৫৯ 


পশ্চাতে চলেছে" যুবা” কম্পিত অন্তর ; 
গুৰ ভয়ে উকুগ, কাপে থর থর : 
পথ-পাঁশে নিশিচোর১ পিক পিক করে, 
দেখিয়া দীপের আলো দুরে যায় সরে! 
অদূরে ঝোপের পাশে খেলিছে শৃগাঁলী, 
তাঁড়াইয়া মায় যুবা দিয়ে কর তালি । 
স্ছিরভাবে মছ্ুপদে যাঁয় ছুই্সন ; ১৫০. 
এখনো কাঁপিছে ভয়ে অভাগাঁর মন| 
হুইল যে শোভা তবে বর্ণনা তাহার 

কে করিবে, কে দেখেছে, হেন সাঁধা কার! 
ধগ্‌ ধু দহ দহ জলিছে মশাল 

আশার কোমল করে ; জ্বলিছে বিশাল 
স্বর্ণ অঞ্চল তাঁর ; হরিত বসন ; 

উগারিছে তেজোরাশি নিবাঁয়ে নয়ন | 
ছুলিছে হৃদয়ে হার ; ডুটী পয়োধন 
কাচলি-গুঠিত হয়ে নৃত্যেতে তৎপর ; 
ছাঁসি মাগ। বিশ্বাধর; প্রফুল্ল বদন ; ১৬০ 
চুষ্বিছে কুন্তল আলি স্ুচাৰকক নয়ন; 
নাচিছে শীতল তারা নয়ন-গগণে ; 
করিছে শিশির বষ্টি অমৃত কিরণে | 
পম্চাতে চলেছে যুবা, নিতান্ত মলিন, 
চীরমাত্র পরিধান ; তাবলায় আ্ীণ ; 
স্বভাব-স্থন্দর তন্গু অসিত বরণ? 

প্রবেশ করেছে যেন বদনে বদন ! 





-াপাপাপাপাপসস্পাশিপাপাশিশাপািপীপািপাপাপিসিশি 


». নিশিচোর--ঞক প্রকার পাঁধী, অধিক রাতে মাঠে 
চলিবাঁর সময় প্রান দেখা যায়। 


নিন্দাসিতের বিলাঁপ। 


সহজ-বিস্তুত চাক নয়ন যুগল, 

অপমানে যাঁয় যেন ক্রমে রসাভল; 

কাতর চরণ তার উঠিতে না চায়, ১৭০ 
পদান্তে 'ফেলিতে পদ জড়াইয়! যায় ; 

ক্ষ কেশ; ঘন শ্মশ্রু চিবুক-মগ্ডলে ; 

মলিন উতয় গণ্ড নয়নের জলে ; 

বিশাল ললাঁট তার এবে কান্তিহীন, 

নিরস্তর স্বেদ-জলে হয়েছে মলিন | 

এইরূপ ছুই জনে যায় পাঁয় পায়। 

সাবাসি সাঁবাসি আশা সীবাঁসি তোমায় ! 


অদুরে দেখিল যুবা, সাগরের জলে 
ভাঁসিছ্থে তেজের রাশি; যেন ক্ষিতিতলে 
পড়েছে অন্বরমণি » খজিয়া আদরে, ১৮০ 
প্রস্থপ্ত ধরার মুখ চুম্বিবীর তরে ! 
এবে আর মাছি সেই প্রধর কিরণ ! 
প্রেমে চল চল রবি লোহিত বরণ ! 
উজ্জল শীতল কান্তি জুড়াঁয় নয়ন, 
দশ দিকে করে যেন ম্বুধা বরিষণ | 
বিস্ময়ে চকিত মুবা বলে মন্দোহর, 
একি দৃশ্য এবিজনে ! প্রমত্ত সাগর 
পরিয়াছে একি বেশ! একি চমৎকার ! 
কোথা পেলে সিন্ধু আজ ছেন অলঙ্কার ! 
অবশেষে সক্বৌধিয়া বলে__' দয়াশীলে ! ১৯০ 
বল দেবি! বল শুনি, জলখি-সলিলে, 
অকাঁলে উদ্দিত কেন নবীন তপন ? 


দ্বিতীয় কাগ। পূ 


আহা কি শীতল কান্তি নয়ন রপ্ীন ! 
ফিরিয়া স্বধীহশুযুখী, শ্ষিতস্ধা রসে 
সিঞ্চিয়ে যুবার মন, বলিলা সরসে 2 
«রছ রহ ক্ষণ কাল রছ প্রিয়তম ! 
এখনি জানিবে তত্ব যাঁইবেক ভ্রম | 
গইযে তেজের রাশি জলদ্রি-জীবনে, 
জ্বলিছে, শীতল-কাঁন্তি, বলিব কেমনে 
আপন সেগভাঁগ্য-কথা আপান বদনে, নান 
নছে উচ্ছা প্রিয়তম ! নবীন তপন; 
নহে উহ্হা লীরধির নব আঁতরণ ! 

উচছা এই অবলাঁর মণিময় তরি, 
ঝলিতেছে দশদিক স্ুুণ্রকাঁশ করি, 
কেবল তোমার ছুখ করিতে মোচন, 
জুড়ীইতে আজি তব তাঁপিত্ত জীবন | 


এদিকে গভীর নিশি ক্রমে হয় ক্ষীণ ; 
ভারকা হীরক-মাঁলা ক্রমে জ্যোতি-হীন ; 
মৃদু মৃছু বহে ক্রমে দক্ষিণ বাতাঁস, 
যোগান্তে প্রকৃতি যেন ছাড়িয়া নিশ্বাস ২১০ 
বসিলেম স্ছির-ভাবে | যত তকগণ 
সধঘনে কাপীয়ে শির, ছেলাঁয়ে বদন, 
মর্মরিয়ে বলে কথা প্রকৃতির কাঁণে ; 
বলে-_-মাত ! এতক্ষণ ছিলে কার ধ্যানে? 
উদ্দের রোদন ধ্বনি শ্রবণ কুরে 
না আসে সতত আর | দুরে, বনান্তরে, 
ব্যাপ্ত্রের বিকট রব হইছে বিরল । 


৬২ 


নিপ্ািত চর বিলাঁপ। 


কারা-গৃহে কারা-বামী নিদ্রায় বিহ্বল | 

অর্ধরাত্র চিন্তাভরে গিয়াছে বহিয়া; 

কাতর নয়ন-যুগ সলিল ফেলিয়া ; ২২০ 
এবে দয়াময়ী নিদ্রা, আসি কারাগারে, 

বসেছেন কোঁলে করি দেই অভাগাঁরে,, 

দুর্পভ বিশ্রাম সুখ করিতে প্রদখন, 

ক্ষণকল হৃদরাঁয়ি করিতে নির্বাণ | 


চেয়ে দেখ হেথা ঘুবা আশার বচনে, 

আনন্দে অধীর হয়ে, ভাবে মনে মনে- 

এইত পোছাল মম ছুখ-বিতাঁবরী, 

কেআর আমীকে পীয়, আঁরোঁহিয়ে তরি 

যাই আমি যাই ঘরে; দেখিগে কেমনে 

আছেন ছ্ুথিনী মাত।, কি ভাবিছে মনে ২৩৪ 
সরল! কামিনী মম, যত বদ্ধুজন 

কিরূপে যাপিছে কাল। করেনা ম্মরণ 

কখন কি তায় এই পাঁমরের নাঁম | 

এ পাঁপীর ভাগ্যে ভারা হয়েছে ক্কি বাম ! 
অথবা সকলে তারা মিলিয়া যখন 

কছে কথ! নানা মত, বুঝিবা তখন, 

ছাড়িয়া নিষ্বাম। কে বলে ছাঁয় ছাঁয়! 

মনে হলো আজি কেন কথায় কথায় 

মেই অভীগার নাম ! নাজানি সেখানে 

ফিরূপে কাঁটায় কাল আছে কিনা প্রাণে | ২৪০ 
কেছ বলে--আগামাঁন স্থান ভয়ঙ্কর, 

বিজন অরণ্যময়, জলধি ভিতর ! 


দিতীয়কাগ্ড।, ছঞ 


কে দেখিবে তাঁরে তথা! কে করে যতম ? 
এত দিনে গেছে বুনি শমন-সদন ! 

কেহ বলে নেত্রে ব্ছে অশ্রু; অবিরল, 

মরি ! তার যুবতীর বদন কমল 

হেরি যবে | অভাগিনী নিতাস্ত মলিন 
দিনে দিনে ভাবনায় হইতেছে আপীণ | 
নবীন যেখবম মরি ! ভোগের জময়, 

বিফলে বহিয়া গেল ; নিবিবার নয় ২৫০ 
সে আগুণ, জ্বলে-যাছা ভাঙার অন্তরে, 
দেখিলে তাহার মুখ পাষাণ বিদরে | 

কেছ বলে--শিশু তার কচির-দশন, 

আলে যবে খেলাইতে সহাস্যবদন, 

অপর বালক দমনে ; তাহারা সকলে 
আপন পিতার কথ! পরস্পর বলে ২-- 
কোন শি) বলে, “বাবা দেবেগো! আঁমাঁরে 
কেমন পুতুল কিনে ! বলেছি বাবারে » 
কোন শিশু বলে “বাবা কিনেছে আমার, 
কেমন সুন্দর যুতো |” আহা অভাগার ২৪০ 
অভাগা সন্তান, হায় ! বলে আধন্ধরে £-- 
«কাল গে! আমার বাবা আঁসিবেক ঘরে, 
কতকি আমার তরে আনিবে কিনিয়ে 

বল শুনি আ্াভৃগণ সেকথ! শুনিয়ে 

কাছার পাষাশ-মন গলিয়া লা বায় ; 
নাকাদে এরূপ নর কে আছে ধরায় ! 
হায় আমি শিয়া যদি করিরে শ্রবণ 

এসব বচন ; তবে, জানিনা তখন, 


৪ 


নিক্াশিতের ধিলাপ । 


কিছবে আমার মনে ; হরিষ-আন্তুরে 

বলিব সেসবে ভাঁকি সম্বোধন করে, ২৭০ 
চেয়ে দেখ বন্ধু-গণ ! এইসে পার, 

এইদে পাঁমর দেখ তরিয়া সাগর 

উপস্থিত নিজধাঁমে, নয়নের জল 

মুছ যুছ ভ্রাতুগণ ! কর আলিঙ্গন 

সবে মিলে একবারে জুড়াক জীবন | 


হয়ত দেখিৰ গিয়।. শয়ন-মন্দিরে 
বসিয়। স্ুুধাঁহশুমুখী | বছে ধীরে ধীরে 
ছুই গণ্ড দিয়া তার নয়নের জল; 
স্তিমিত নয়ন-তাঁরা নিতান্ত অচল ; 
বাঁমকরতলে রাখি বিষ বদন, ২৮০ 
চিন্তার সাগরে কান্ত রছেছে মগন | 
পাঁশেতে অবোধ শিশু অধোঁর ঘুমায় ; 
রহেছে মীতীর কোলে নাহি কোন দায় ! 


_ একদৃষ্টে শশিমুখী তাহার বদন 


সজল নয়নে শুধু করে নিরীক্ষণ ! 

প্রতিক্ষণে ঘেন নব শোঁকের উদয় ; 

অনিবার নেত্রধারে তাঁসিছে হৃদয় | 
গৃছ-কর্ম-শেষে, প্রিয়া করিতে শয়ন__ 

এসেছে শয়নাগীরে, করি দরশন 

নিজ্িত ম্মতের যুখ। শোক পাঁরাবার . ২৯০ 
উঠিয়াছে উথলিয়। ; নাহি গাঁরে আর 

রাখিতে নেত্রের জল, অস্থির! ব্ুন্দরী ; 

কাদিছে বিজনে বসি পূর্-কথ? স্মকরি | 


তৃতীয় ক1শ। ৬ 


এহেন সমুয়ে যদি সহসা যাঁইয়! 

গুলি দ্বার একেবারে, আমাকে দেখিয়া, 

চমকে উঠিবে সতী, মুছে নেত্র জল, 

একে ! একি হলো ! বলে হইবে চঞ্চল । 

কীপিরা উঠিবে আহা! কোমল হৃদয় ! 

চৌর ভাঁবি মনে মনে বাঁড়িবেক ভয় | 

বল দেখি পীপী মন ! এভাঁব যখন, ৩০৬ 
দেখিবে স্বচক্ষে তুমি, কিহবে তখন ? 

তখন বলিব আমি, “ শাশৃঙ্ক-বদনে ! 

ভয় নাই, ভয় নাই, নহি স্থুলোঁচনে ! 

নহি আমি স্ুুধা-য়ুখি ! কোন ছুষ্ট জন | 

হয় নাকি অয়ি প্রিয়ে ! হয় মা স্মরণ, 

গিয়াছি যে কত দিন তোমারে ফেলিয়া ; 

আছ কিলো শশি-যুখি ! সকল ভুলির। ? 

কর কর আলিঙ্গন বিলম্ব না সয়, . 

মরি মরি ! যাঁয় বুনি ফাটিয়! হৃদয় | 

চকিত নয়ন-তাঁরা কর স্থিরতর, ৩ 
চেয়ে দেখ পুনম ফিরে আদিল পাঁমর ? 

যত বিন্দু নেত্র-জল পড়েছে আমার , 

এস এস চুশ্ব-দ'ন করি ততবার | 


এহেন ভাবিছে যুবাঁ যাইছে যেমন ; 
ছেন কালে কিছু দুরে করিল শ্রবণ 
প্রচ্ছরীর ঘোর রব ; শুনিয়, আশার 
শুকাল বদন-কান্তি ; ফিরে এক বার 
ফেলিল চকিত নদের ঘুবাঁর বদন্ে 5 
(৯) 


নিক্দাসিতেত বিলাপ 


জ্াাশীর তে ভাঁৰ দেখি যুবকের মলে, 
সব্তারিল মহাত্রাল * বলে দীন-স্বরে 
“ওকি দেবি. ! ওকি শুনি ; এত দিন পরে 
বুনি আজ যায় প্রাণ ; ওই এক জন 
আঁদিতেছে জ্ত-পদে | কোঁথার এখন 
যাই বল দয়াময়ি ! এখনি আকিয়। 

ধরিবে আমাকে দেবি ! করে রজ্ভু দিয়া | 
হায় ! আমি ভুরাচার তোমার বচনে 

কেন আদিলান হেথা ; এপেড়া জীবনে 
মাজানি যে কত জ্বালা হইবে দহ্ছিতে | 
ছিলাম কুীরে স্বখে 1 এবাঁসলা! চিতে 

তুমি দিলে ক্ুপাঁ-শীলে, ববিতে আমায় | ৩৩০ 
বল এবে দয়াময়ি ! যাঁইব কোথায়, 

বনিতে বলিতে কথ, করিয়া! তর্্জন 

আসিয় ঘুবার কর করিল ধারণ 
" রোষেতে কথায় চক্ষু, ভীযঘণ আকার, 

দেখিয়া! ভয়েতে প্রাণ উড়িল তাঁহার | 

বছিল সলিল ধারা ছুই গগ দিয়া, 

ভয়ে আশার দিকে চাঁছিল ফিরিয়া | 

কিরে দেখে কোথা আখ] ! নাহি কোন জন 
ফেলিয় স্ুুমুখী তারে করেছে গনন ! 
অভাগার মুখে আর বচল লা সরে, 
রহিল ক্ষণেক মৌনী জড়-ভাঁব ধরে | 
আরশেষে বলে “ভাই আর কারাগারে, 
লইয়া ঘেগুনা বাধি এই ছুরাচীরে | 
ওই তে প্রথর অসি ছুলিছে তোমার 


৩২৬ 


৩৪০ 


সুজীয় নথ । ৬ 


বাম-কক্ষেঃ কর ভাই কররে প্রথার, 

দয়! করে, একে ঠবার পাইরে শিল্তার ! 

কররে আঘাত ভাই । পৌড়ী কলেব্র 

হয়ে যাক শত খান পাপের আকর ! 

কাঁটি অভাগাঁর তন্ন খণ্ড খণ্ড করে, 

ফেলোরে ফেলোরে ভাঁই ! উত্তর দাগরে | ৩৪০ 
তাহলে তরক্গ-ভরে ভীমিতে ভমিতে, 

তন্ন মন পড়িবেক বঙ্গের ভূমিতে | 

হায়রে মানের বঙ্গ জননী আমার, 

আন্ছি-গুলি থাকে যেন হৃদয়ে তাহার" | 


এহেন বলিছে যুঝা ;$ (দখ পুনরায় 
আসিছে স্মযুখী আশা ! সহসা বিভাঁয় 
উজলিল দশ দিক ; সাদা বদন ; 
দ্রত-পদে শশীমুখী করে আগমন | 
সচকিত অক্ষিযুগ খেলিছে তরল ; 
বার ভরে পৃষ্ঠ-ভাগে উড়িছে অঞ্চল; ৩৪০ 
করেতে মশীল তার ধপ্‌ ধগ্‌ করে, 
ক্ষণে নিবে ক্ষণে জ্বলে পবনের-ভরে | 
দেখিতে দেখিতে বামী এ্রফল্ল-বদলে 
আসি উতরিল তথ 1 কবরী-বন্ধনে 
ছিল এক মণিমালা + খুলিয়। আদরে 
একট্ী রতন তাঁর প্রহরীর করে 
দিলেন স্ুধাহশুমুখী-; বলেন-- ফিরিয়। 
যাঁও ভদ্র নিজ-স্থালে | যাইহে লইয়া 
নিজ-গৃক্ছে তভাগারে 1 আহা চিরদিন 


৮ 


নিন্দাশিতের বিলাগ । 


বিরসে যাইছে কাল, নিতান্ত মলিন ! ৩৭০ 
এসব বৃত্তান্ত তুমি রাখি গোপনে |. 

দিলীম যেধন আমি ভেবে দেখ মনে, 

মানব জনমে কন্তু নয়ন তোমার 

দেখে নাই হেন ধন | উদরে ধরাঁর-_ 

(রত্ব গর্ভা বটে সতী) এক্কেন রতন 

মিলেনা মিলেনা কভু করিলে যতন ! 


দেখিয়া! অমূল্য "নিধি, প্রহরীর মন 
পড়িল লোভের ফাঁদে | সভৃষ্ঃ নয়ন 
একবার ফেলে সেই মণির উপরে, 
আর বাঁর এক-দৃষ্টে সভয় অন্তরে ৩৮০ 
আঁশীর গর্বিত মুখ করে নিরীক্ষণ | 
কভুবা ফিরাঁয়ে মুখ চারি-দিকে চাঁয় | 
ডুক ডুক কাপে হিয়া ; বুঝি দেখ! পাঁয় 
অপর প্রহরী কেছ; প্রপারিয়া কর 
লইতে অমূল্য মণি হয় অগ্রসর ; 
আবার ফিরাঁয়ে মুখ করে দরশন 
বুঝি আমে বুঝি আমে সশঙ্কিত মন | 
সাহসে করিয়া! ভর ক্ষণ কাল পরে, 
লইল দে মহা-রত্ব আপনার করে |. 
ছাঁড়িল যুবার কর। বলিল এখন 
যাও তুমি চুপে চুপে, কারা-রক্ষি জন 
ফিরিতেছে চারিদিকে, এছেন ময় . 
বিলম্ব করোনা আর কিজানি কি হয় ! 


তুতীয় কা । ৬৯ 


এতেক বলিয়া তবে ফিরিল মে জন 
আভাগারে লয়ে আশা করেন গমন | 
ধাঁচিল, আপদ গেল ; অভীগাঁর মনে 
উথলিল স্ুখ-সিন্ধু ; প্রফুল্প বদনে 
ধীরে ধীরে যাঁয় যুবা যুবতীর পাছে ; 
ক্রমে আসি উতরিল জলধির কাছে | 
দেখিল মৌস্থন তরি করে ঝল মল 
দশদিকে ছুটে আভা নিতীন্ত উজ্জুল 

কি সুন্দর বাঁত-পট বিচিত্র-বরণ ! 
উগাঁরিছে দীপাঁলোৌকে নীতল কিরণ | 
অশ্বরে উড়িছে কেতু পবৰনের ভরে 
ছ।লিছে দড়ায়ে তরি প্রশীন্ত সাগরে 3 
দেউ্ীর মালা মরি কিবা চমহুকাঁর ! 
রাঁজরাণী গলে যেন হীরকের ছার ! 
যেই মাত্র শশিষুখী যুবকের সনে 

আমি উতরিল তথা, অমনি সঘনে 
বাঁজিল ম্বুরজ বীণা তরির ভিতরে ; 
অরাক হুইর1 যুব! বিশ্মিত-অন্তরে 
আঁশাঁর গর্বিত মুখ করে দরশন ; 


অদ্ভুত এ দৃশ্য মনে করিছে বর্ণন | 


৪০০ 


৪১৩ 


হেন কাঁলে চেয়ে দেখ, তণী ছুজন 
উজ্জলি তরির পৃষ্ঠ, সশ্যিতবদন, 

ঈড়াঁল বাহিরে আসি ; আশার হৃদয়ে 
না ধরে আনন্দ আর ; পুলকিত হয়ে 
আরোছিল তরি ধাম! ধরিয়া আদরে 


নিদ্দীসিতের বিলাগ। 


তাহাঁদের পদ্মকর ; প্রফুল্প অন্তরে ৪.৩ 
তুলিল যুবাকে জবে_হায় ! অভাগার 
কেপাঁরে বর্ণিতে, মন হলো! যে একার | 
আশা বলে-_প্রিয়তম ! দেখ অবদান 
হলো তারাময়ী নিশা ; ওই ভান্ুমান 
উঠছে সলিল হতে লোহিত বরণ 7 
বুঝিবা ধরণী খুলি তমোবগুঠণ, 
লইছে দিবস-নাথে আদরে ডাকিয়া! | 
পোহাঁয়ে সুখের নিশি, শাবকে রাখিয়। 
নিভৃত নীড়ের মানলো, বিহ্জগম-গণ 
ওই দেখ, সিন্ধু-তীরে করে আগমন | ৪৩০ 
আহু।কি অপুর্ব শোভা! মরি মনোহর | 
ছাড়িয়া চপল ভাব সুস্থির সাগর | 
উত্তরে, দক্ষিণে, পৃর্ষে, যেদিকে নয়ন 
ফিরাই, কেবল হেরি স্মুনীল বরণ |. 
আজি স্ুপ্রভীত নিশি ;+ নবীন তপনে 
করহ্ছে প্রণাঁম কর | ভেবে দেখ মনে 
ছুই দণ্ড গত হলো, ছিলে কোহ্ব খানে 
কিরূপে চলেছ ফোঁথা ! ওই আঁগ্তামানে 
রহ্ছিল পড়িয়া! তব কুটার বিজন ; 
পিঞ্র ছাড়িয়া শুক করে পলায়ন | ৪৪০ 
বুঝিবা প্রহরী কেহ তব অন্বেষণে 
এছেন সময়ে আমি তোমার ভবনে, 
_ তোঁনাঁকে নাহেরি তথা, বিল্ময়-সাঁগরে 
মগ্ন হয়ে ভাবে শুধু তয় অন্তরে ;_ 
কি আশ্চর্ধ্য ! জলনিধি ভাপার ছূর্জয় 


তঁভীয় কাঞ্ড। ন্‌ 


পরিখা সমন শোৌভে £ যমের আলয় 
শ্বাপ্দ-সন্ক,ল হেন ভীষণ কাঁনন ; 

নাহি জানি কোথা! আজি গেল এই জন | 

বন্দু অন্বেষণ পরে তব দরশন 

না পাইয়া ফিরে ঘরে করিবে গমন ; ৪৫৩ 
খবুষিবে একথা গিয়া সবার আবণে, 

সবিল্ময়ে নানা কথা কবে নানা জনে | 

কেহবা বলিবে_ ছাঁয় না পীরিয়া আর 

জহিতে সত্ভত হেন জীবনের ভার, 

সিদ্ধু-জলে আজি তনু করি বিসর্জন, 

অভাগা শীতল বুনি করিল জীবন । 

অআপরে বলিবে-_“ বুঝি বিকট কাননে 

প্রবেশিল হতভাগা + শ্বীপদ-বদনে* 

পাপের আধার দেহ দিতে উপস্ার, 

হৃদয়ের জ্বাল। হতে পাইতে নিস্তার | ৪৬৪ 
আহ ! কারবাঁপী যারা তোমার সমন, 

শুনিবে ভোঁমীর কথা করি প্রণিধান | 

যবে তাঁরা হেন কথা করিবে শ্রবণ, 

বারিতে থাকিবে আহা যুগল-নয়ন ! 

বলিবে নিশ্বীস ছাড়িঃ খড় বুদ্ধিমীন, 

কড় বুদ্ধিন্ণান তুই ; করিলি প্রস্থান 

কোথায় সবাঁরে ফেলে ? পেলিরে উদ্ধার, 

সাঙ্গ হলো লীলাখেলা» স্ুখের সহদার | 

তারা সবে সেসময়ে করিবে মনন 

দেহ ছাড্ডি সিন্ধু-ভলে, ত্যভিতে জীবন | ৪৭৩ 


নির্ধাসিহের বিলাঁপ। 


এরূপ কহিছে দেবী ; এছেন সময়ে, 
অতি শুভ্র স্ুচিকা ক্ষোৌঁমযুগ লষে 
সহচরী ম্থুলোচন! তথ! উতরিল 
ম্মিত কটীক্ষে হেরে বলিতে লাগিল, 
জপ্তস্বরা বীণ! যেন বাঁজিয়া উঠিল ! 
ধীরে বলে শশীমুখী, লও মতিমাঁন ! 
লও লও ক্ষেমযুগ কর পরিধান ॥ 
পরিছছর হীন বেশ ; সোঁণার শরীর 
মলিন মমির মত, নয়নের শীর 
থাকেনা থাঁকেনা মরি ! গলিত বসন ৪৮০ 
এছেন সোপাঁর দেছে করি দরশন | 
এত বলি বস্ত্রযুগ করিল প্রদান ; 
হৃধিত অশ্ুরে যুবা করি পরিধান, 
বসিল আশার পাশে ; স্ুুরূপা কিস্করী 
চাঁমর ছুলীয় কেহ; কৌন সহচরী 
অগুক-বাসিত-বারি করেব! নিঞ্চন ; 
বরষি অমৃত ধারা গীয় কোন জন ॥ 


ঘি 


এবে সেই কাঁরাবাঁসী_যাহাঁর চরণ 
কঠিন নিগড়-পীশ করিত বহন, 
দহিত যাহার হৃদি ভঁবনা-অনলে, ৪৯৪ 
বন্িত যামিনী যাঁর নয়নের জলে, 
এবে দেই কীঁরাঁবাসী, যেন নরবর 
অমূল্য আসনে" বদি হরিষ-তস্তর, 
কহিছে আশার জনে কথা নানা! মত 
অন্তরে আনন্দ-সিল্ধু উথলে নিয়ত । 


ভীয় কাঞ্। ( শি 


কিজ্ভ দেখ, কাদম্ষিনী, গাভীর-বয়ণ, 
আচ্ছনদি দিগন্ত মুখ ব্যাপিয়া গগণ, 
সমুদিল পূর্বদিকে ; তকণ তপন 
আহা মরি, লুকাইল বুঝিব লজ্জায় ! 
সচকিত ধরাবাসী উর্ধমুখে চীয়। (০৩ 
চপল বিজুলি ছুটে উজলি গগণ, 
থর থর কাপে ধরা শুনিয়া গজ্জন | 
ছুটিল অশনি-বাঁণ গরজি গভীর, 
গগণ ফাটিয়া যেন হয় শত চির ! 
ছুটিল অন্বর পথে করি ভুহুঙ্বণরঃ 
সামাল্‌ দামাল: ধরা যাঁয়রে জৎজার [ 
ঁড়াইল সদাগতি ভয়ে সুব্া হয়ে 
প্রকৃতি মলিন কান্তি ধরিল ভয়ে ; 
দূরে গেল হাসি মুখ ! নিম্তন্ধ সংসার, 
জলদের পরদ্দে যেন করে নমস্কার 3 ৫১০ 
স্থির হয়ে তকগণ ভর্ধশিরা হয়ে, 
নীরবে দীড়াল সবে যেনবা সভয়ে 1 
জন-স্থাঁনে-_ জনগণ ব্যাকুল-অস্তর 
নেব্রে। দেরে, আয় আয়, রব ঘোঁরতর |. 
মাতার কৌলেতে শিশু উঠে সিহুরিয়! 
সন্ত্রাসে কীদিয়া উঠে থাকিয়া! থাকিয়া ; 
চরিতে চরিতে পাখী ফেলিয়া আহার 
্সালিছ্ে আপন শীড়ে, শিশুগুলি তার, 
বসিছে ঢাকিয়া আমি পক্ষপুট দিয়া; 
কুকুর বিড়াল আদি ভ্রমণ ছাড়িয়া? ৫২০ 
আপন শয়ন স্থানে করিছে গমন 7. 


নিক্দটসিজের বিলাপ । 


নিজ দিলে বন জন্ড করে পলায়ন 1 
মাঠ হতে ধেলুগণ উর্ধ-ছুচ্ছ করে 
ধাইয়। আমিছে গুহে সভয় অগুরে ; 
গৃহন্যামী উর্ধমুখে হেরিছে গগণ, 

বুঝি ঝড়ে যায় গৃহু* চিন্তাতে মগন । 
কোথাবাত অশনি পড়ে তুঙ্গ তকবর 
জড়ায়ে জুলিয়া গেল 1 হতভাগ্য নর, 
কোথাবা-ভলের ভয়ে 'ভিল তৰতলে, 
সেখ।নে অশনি তারে থাক্‌ থাক্‌ বলে, 
গর্জিয়া। সর্ষে যেন করিল প্রহার ; 
নিমেষে জীবন-রত্ব হরিল তাহার | 
ধরাতে পড়িল তঙ্গু হারায়ে চেতন, 
ভিঙ্গার ঝুলিটি, তাঁর কক্ষেতে তখন 
তখনে। রহেছে হায় ! ভিক্ষীধাত্রা তর, 
যম-পুরী-যাঁত্র হলো * কেবা নেত্র ধার 
তর তরে. শোক -ভরে করে বিসর্জন ! 


৫৩০ 


নিতবন্ত সে হতভাগ্য নাহি বন্ধুজন | 
কোখাবা, ধনীর কোন আদরের ধন-- 
একমাত্র প্রুত্র, ছিল ত্রিতল উপরে” " 
রেধিয়া জকল দ্বখক, উল্লীন অন্তরে, 
কতিপয় বন্ধু-সনে, নিভৃত-ভবনে, 
মত্ত ছিল, পরিহানে ; কিন্ব! প্রিয়াসনে 
কৌতুক তরঙ্গে ভাগি ছিল অন্য মনে ; 
সেখাঁনে অশনি করি কঠোর গর্জন, 
সেহেন প্রাসাদ-শ্গ কারি বিদারণ, 
বিশীশিল যুবতীর হৃদয়ের ধনে + 


৫৪০ 


ভূতীষ় বর | 


মুচ্ছণগতা হেম-লভা, মুদিতবদনে 
রহিল অন্বথা *পড়ে ; প্রেমময় তাঁর, 
পলাঁল ধনীর ঘর করি অন্ধকার | 
কোঁথবা-- প্রবাসী কেহ বহুদিন পরে, 
উৎসুক অন্তরে আপে আপনার ঘরে, 
তৃবিত হৃদয় তাঁর, হেরিতে নয়নে 
দরিতাঁর প্রেম-মুখ ; লয়েছে যতনে 
বিলাস সামগ্রী কত, মনে।জ্ঞ বসন 
মহ্থামূলা নাশাবিধ বিচিত্র ভষণ, 
পথ-মাঁনে ঘন-ঘটা হেরি ভয়ঙ্কর, 
বিষাদে মলিন মুখঃ কম্পিত আন্তর, 
পীর্খববত্তর্ণ কৌন এক গ্হীর আবাসে, 
গিয়াছিল ক্ষণ কাল বিশআ্র।শের আশে । 
সেখ!নে ভীবণ রজ করি হুনুঙ্কর 
অমূল্য জীবন-রত্ব হ্রিল তাহার ! 


রে 
লগ 


এদিকে জলধি-জলে,_মছিনন বদলে 
তরিপৃষ্ঠে বলি যুবা সজল নয়নে | 
কু হেরে উর্ধয়ুখে গগণ মণ্ডল; 
কভু শ্থির-নেত্রে হেরে নীরধির জল ঃ 
চারিদিকে শোভে দিন্ধু ভীষণ অপার, 
কি করিবে কোথা যাবে না দেখে লিস্তাঁর ! 
“সুগভীর গরজনে ? মেদিনী গগণ 
কাপায়ে, অশনি-বাপ ছোটে অনুক্ষণ | 
চিকি চিকি শিরে।পরে বিজলী খেলায়? 
স্থশ্ছির গভীর শিল্ধু স্তন্তিতের প্রায় | 


পূ 


৫৫০ 


৫৬৩ 


৫৭০ 


নিক্বাপিতের বিলাপ । 


বুনিবা দড়ায়ে বীর বাঁধে পরিকর 
হহারিতে স্যন্টিকার্ধয, গর্বিত সাগর | 
সুয়েতে অবশ দেহ সরেনা বচন ; 
অবিরল জলে ভাঁসে যুগল নয়ন | 
নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে এতকাল পরে 
আজি বুঝি গেল প্রাণ জলি উদরে | 
কেনবা আইনু হার ! ছাড়ি কারাগার । 
কেদিবে আশ্রর কোথা পাইব। নিস্তার | ৫৮৭ 
ছে বীর তটিনীপতি ! হেন বীর সাজ, 
ধরিলেহে সাঁধিবারে বল কোন কাঁজ? 
এপাপীর তুচ্ছ জীব হরিবার তরে 
এহেন উদ্যোগ কেন? ক্রম অজ্জা করে 
কখনকি পশুরাঁজ ইন্দুর বধিতে ? 
লও তুমি শিজ-গর্ডে হাসিতে হিতে 
অভ্রভেদী গিরি কত | কত জনস্থান্ন 
পুর্ণ ছিল ধনে জনে, করিয়া প্রদান 
তোমার কঠোর করে কালেভে সকল, 
তোমার উদরে সিন্ধু! গেছে রসাতল ! . ৫৯৭ 
হয়ত সময়ে তারা বিপুল ধরায়, 
দেশে দেশে দিশি দিশি করেছে বিস্তাঁর 
অংপন গর্বিত নাম; কিন্ত কোনো জন 
বলিতে দ্ধ পীরে এবে, কোথায়, কখন, . 
ছিল সেই রমাস্থীন, গেলবা কোথায় 
আজি তাহাদের নাম কন্পিতের প্রায় | 
যাহার এসব খেলা আখির নিমেষে 
তারে কি সাজিতে হবে আজি বীর-বেশে 


তৃষ্ভীয় কা । মি 


পামরের পাপী প্রাশ হরিবাঁর তরে ! 

লবে যদি লও শ্রীণ ; রণ সজ্জা করে , ৬০০ 
কি ছবে ছুরন্ত দিন্ধু ! বল কত ক্ষণ 

যুঝিব তোমার সনে রাখিতে জীবন ? 


রাঁজ-পুরী মনোহর ছিল এক ফাঁলে 
ঈাড়ায়ে তোমার তীরে : যাঁয় উচ্চ ভালে, 
« ভুবন বিজয়ী” এই উচ্চতর নাঁম, 
লিখেছিল পৌড়া বিধি ; তুমি ভাঁরে বাঁম, 
হয়ে ভাঁই রত্বাকর, তরঙ্গ প্রসাঁরি, 
তভাসাইলে সব স্ুখ ; দিগন্ত-বিস্তাঁরি 
ডুবাইলে যশ তাঁর ; তব' বাহ্ু-বলে 
দেখিতে দেখিতে. সব গেল রসাতলে | ৬১০ 
* রহিল প্রাসাদ তুঙ্গ, কিন্ত সিংহাসন 
গেল ভাসি তব নীরে, হারাল জীবন ; 
রাজ, রাণী, পাত্র, মিত্র, যত প্রজাঁগণ,? 
ভাসাঁয়ে সকল সিন্ধু ! এলে নিজ স্থানে ; 
অতুল এশ্বব্য হায় ! গেল কোন খানে | 
জাঁন কি সাগর ! এবে সেই রমা পুরী 
রহেছে কোথায় পড়ি, কিবা বেশ ধরি ? 
এবেসে নগরী, বাপি অরণ্যে বদন 
রহ্েছে বিজনে, নাহি জানে কেন জন | 
এবে দেই রাঁজ-বাটী গিয়াছে পড়িয়া, ৬২০ 
কত তৰ্ক তছ্রপরে আছে ্াড়াইয়া | 
মহ্িবীর বাস গৃহ_-যথ1! নর-পাল 
'প্রেমাভীসে রসোল্লানে' হছরিতেন কাল ; 


নির্বাসিতের বিলাপ! 


যথা জল-যস্ত্রে বারি আদি অনুক্ষণ 


. নিদাঁঘের উগ্র তাঁপ কল্পিত বারণ ; 


বথা শত সহচরী ছিল নিরন্তর, 
যোঁগাইচ্ডে গন্ধমাল্য ; কঠোর সাঁগর ! 
আঁজি মে শয়নাগাঁর রছেছে পড়িয়া | 
হুয়ত শ্বাপদ কোন ভগ্ন-দ্বার দিয়! 
প্রবেশি, মনের সাঁধে করিয়া শয়ন, 
নিদাঘের খর দিন করিছে যাঁপন | 


আজি যদি কোন জন পাঁয় দেখিবাঁরে 
সেই ভগ্র রাজ বাঁটী, ডাকিয়া তোমারে 
বলে_ “দি্ধু ! বুঝিয়াঁছি বুঝিয়াছি সার, 
এহেন নিগ্রহ তুমি করেছ ইহার ! 
এরূপ বীরত্ব করি, আজি রত্বীকর ! . 
কেন ভাই ! তুচ্ছ কাঁষ্যে বাধ পরিকর? 
'এরূপ বলিছে যুবা ; নয়নের জল 
ছুই গণ্ডে যুক্তা দম বহে অবিরল : 
হেন কালে ঘোৌরবেগে মৃষল ধারায় 
আরস্তিল মহীবর্ষ ; পাইয়া জায় 
প্রচণ্ড পবন আজি দরশন দিল | 
চরাঁচর একেবারে কাপিয়া উঠিল । 
কোথা যাবে ধরাঁবাদী দীড়াবে কোথায় 
দেখি দেখি কেনা রাখে এবারে তোমায় ; 
পালারে পালারে সবে কযষেছে পবন 
যাঁয় স্থ্ি রসাতল ! ভুধর গ্রহন 
নদ নদী চরাচর কে পাঁবে নিস্তার? 


৬৩০ 


৬৪০ 


স্বৃতীয় কাণ্ড 1 


দেখিব দেখিব অরে ! কিরূপে সংঙ্গাঁর ! 
থাকে আর হাসি মুখ ? ছুঙ্জরয় পবন ৬৫০ 
আজি বুঝি পদাঘাতে ভাঙে ত্রিভুবন ! 

উলিল অটল সিন্ধু, সামাল সামাল ! 

উপস্থিত বুঝি আজি প্রলপ়্ের কাল | 

ছুটিল ভীষণ মূর্তি উত্তাল তুফাঁন, 

সিংহনাদে বশগমতী যেন কম্পমাঁন ! 

পড়িছে জলের মহুস পর্ধত শিখরে ; 

উত্ত্দগ শিখর কাঁপে থর থর করে ; 

প্রসারি করলবাহু ছুটেছে সাঁগর ; 

হুহুস্কারে দর্ধ তন্ন কাপে থর থর ; 

যে দিকে নয়ন যায়, মক্তভাঁব ধরি, ৬৮০ 
ভুলার প্রর্ধত সম ছুটিল লহুরী ; 

রহ রহ বলে যেন চারিদিকে ধাঁয়, 

মরেরে অভাগা আজি সিন্ধুগর্ভে যায়! 

সে তরদ্দ মানে তরি কত থাঁকে আর"! 

ঘোঁর বেগে হ্থ। হা করে আমি বাঁর বাঁর, 

প্রবল আঘাতে ছুর্ণ করছে সাগর ; 

এত্যেক আঘাতে জল উঠে নিরস্তর ১ 

নাচিল মত্তের মত তে মোহন তরি | 

লান মুখী শশীমুখী বলে-রে কিচ্করি ! 

ধর রজ্জু, রাখ রাখ গেল যে ছিড়িয়?, ৬৭০ 
এই যায় এ গেল মরিবে ডুবিয়া ! 

ইউ উহু ! মরি মর্রি ! কীপিছে শরীর ; 

শীত বাতে কদ্ধ হয় বুনিব] কধির + 

দেখিয়। এ হেন বাঁ যুবার জীবন 


নিবাফিভের বিলাপ । 


উড়িলল শরীর ছাড়ি | বিবঞ বদন, 

না পারে কছিতে কথ ছুনয়নে আর 

না পীয় দেখিতে কিছু সকল আখার ! 
গ্জিয়া ুর্ব় শিন্ধু আসে যতবার 
তয়েতে-যুদিয়া আঁখি বলে কেন আর 
পামরে যক্্রণ। দাও নির্দয় সাগর ! ৬৮৪ 
আর কেন অকাঁরণ এত আড়ম্বর 

অধ্ধিক বিলম্ব কেন ! অগাধ উদ্ররে 

দাও স্থান, যাই আমি, যাই পরিহছরে 
পাপের সংসার আজি রাজার মতন ; 
নির্বাণ হউক আজি এছাঁর জীবন । 


হায় যা! রহিলে কোথা ; এই রসাঁতলে 
যাঁই মা ! জনম মত সাগরের জলে ) 
নমস্থর নমস্কার !'দ্েও মা! বিদীয়ঃ 


* অভীগ্ তনয় তব যমীলয়ে যায় | 


জননি ! তোমার ভালে এক্ছেন যাতন! ৬৯৪ 
লিখেছিল পৌঁড়। বিধি, মনের বাঁসনা রা 
রহিল মা ! মনে নে 3 যাই মা ! এখন 

মনে রেখ দয়াঁময়ি ! জন্মের মতন | 

তোমার মহত খণ রহিল সমীনঃ 

ভিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসস্তান ! 

লইয়া সে গুক খণ যমালয়ে যাই ; 

তোমীকে জননী যেন লোঁকা ভরে পাই । 


কোথায় রহিলে ত্রি্নে ; চলিহু হ্ন্দরী, 


হুস্ধায় কাণ্ড । ৮১ 


তোসীঁঞ্কে ভবের মাঝে একা! পরিহছরি+ 

দেগুলো। বিদায়, যাই জম্মের মতন ৭৩৩ 
আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ, 

এত দিনে বিধুযুখি ! হারালে আমায় 

বিধাতা! বিধবা আজি করিল তোমায় ! 

বড় আঁশ ছিল মনে, দেখিয়া তোমার 

প্রেম-পুর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সৎসাঁর ! 

বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যাঁয় 

বসাঁয়ে তোঁমারে পাঁশে, লইয়া! বিদায়, 

চারি চক্মুএক করে মুদিব নয়ন ! 

আজি সে আখের আশা দিলু বিসর্জন, 

একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই, ৭১০ 
পামরের তরে কেহ কাঁদিবাঁর নাই; 

এখন রহ্িলে কৌথা জীবনের ধন ! 

এস এস এক বার করনে রোদন! 

আর যে পাবনা দেখা জনমের মত, 

এস এস বলে যাই কথা গুটি কত। 

আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিবা আদায় ॥ 

স্তুখে থেকো প্রেমি, বিদায় ! বিদায় ! 


কোথাঁরে অভাগা শিশু 1 পাঁপীর সস্তাঁন ! 
জন্মের মভ পিতা করিল প্রচ্ছান ! 
বাছারে ভোনার ছুখে ফাটছে হৃদয়, ৭২০ 
জাঁনিলেনা কেৰ! পিতা! যাবেনা সহশয় ! 
না পাইলে করিবারে পিভ্‌ সস্তাষণ, 
না দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন ! 


£ | 


নিক্ধাসিতের বিলাপ । 


জশ্বীবধি হুঃখতোগে কটাইলে কাল; 
বয়োরদ্ধি হবে যত বাঁন্ডিবে জপ্রীল ৪ 
পাপীর সন্তাঁর বলি ঘ্ব্ণা হবে মনে, 
থবকিবে লৌকের মীঝে মুদিত বদনে, 
এই সে পাপিষ্ঠ পিত! যমীলয়ে যাঁয়, 
মনে রেখে বাধন, বিদায় ! বিদায়! 


এরূপে ভাবিছে খুব! ;ফিরায়ে বদন, ৭৩৬ 
দেখিল তরির পৃষ্ঠে নাহি কৌন জন | 
এদিকে নির্দয় সিন্ধু ধরি ভয়ঙ্কর, 
বর্ণনা অতীত ভাব, গহন, ভূধর, 
আম, পল্লী, জল, স্মল করি একীকাঁর, 
ধাইছে মত্তের মত; অস্থির সংসার! 
পবন পীড়নে গিরি হয়েছে কাঁতত্ 
উন্নত গর্বিত শির কীপে থর থর! 
উর্ধঘ শিরা তফ ছিল জড়ায়ে কাঁননে 
বিস্তারিয়া শত শীখণ ; যথা! ঘোর রণে 
রণকীর সেনাপতি নিজ সেনা গণে ৭৪৬, 
সাজাইয়া চারি পাঁশে করে অবস্থান £ 


- সেখানে পৰন তাঁর, স্থয়ে বেগবান 


স্ুরিল পত্রের নব মুকুট ভূষণ, 
পরে, শাখা বান তার করিয়া ছেদন, 


_মদততরে পদাঘাতে ফেলিল ভূুতলে ; 


অভিমানে নত মুখে, মরি মরি বলে 
পড়িল গর্বিত ভক, এছেন সময়ে 
কষিয়া ছুর্য় সিন্ধু আসি ঘোর-রয়ে” 


ভূতীয় কাণ্ড । ৮৩ 


ভাসাইয়। নিজ শ্রোতে চলিল তাহারে 1 

হারু ডুবু বনজন্ত মরে চারি ধারে | ৭৫৯ 
কোথা অদূরে কোন তটিনীর তীরে 

ছিল কোন ভিক্ষু-নারী পর্ণের কুটীরে, 

লয়ে নিজ পুত্র কন্যা, ঝটিকাঁর ভয়ে 

অভাগী রমণী" ছিল চিন্তাকুলা ছয়ে ঃ 

প্রথমে পবন তাঁর গুছের ছাঁদন 

সরিল নিদয় হয়ে ; কোঁথাঁৰা গমন 

করে আঁছা অভাগিনী ! কোঁথ! লয়ে বায় 

অঞ্চলের ধন গুলি; ঈ্ড়াঁয় কোথায়! 

বিরল জল ধরা পড়ে শিরোপরে, 

গলিছে গৃহের ভিত্তি ; পতি নাহি ঘরে ; ৬০ 

না জানি ভিক্ষাতে গিয়া কিবা হলো ভার, 

ফি করিব, কোথা! যাঁর, ম! দেখি নিস্তার ! 

এরূপ কাতর হয়ে তাঁবিছে অবল1) 

€নেত্রজলে ভাসে মুখ নিতান্ত চথ্চল্া, , 

পুত্র গুলি চারি ধাঁরে করিছে রোদন, 

ক্বাপিতেছে ওষ্ঠাধর লাগিয়া পবন ! 

এছেন সময়ে দেখ নির্দয় সাগর, 

রহ রন্ছ বলে যেন কীপাঁয়ে অস্তর, 

ফাটায়ে হৃদয় তাঁর, তথা উতরিল, 

গেলরে গেলরে ! ওই ডুবিয়া মরিল ! ৭৭০ 

ওই গেল পুত্রগুলি, ভাদিল রমণী ! 

বিধিরে ! এহভে তুমি ছানিয়ে অশনি 

কেন না করিলে হুর্ণ অতাঁগির কায় ; 

সেইত লইবে এপাঁণ তবে কেন ছায়! 


৮5 


নিব্বাসিতের বিলাপ ) 


তবে কেন দিলে বল যাতনা এমন ! 
ওই তাঁর পুত্র ছুটী হইল মগন; 
একে একে মিলাইল নয়ন উপরে ; 
অভাঁগী একাকী শুধু, হৃদয়েতে ধরে 
অঞ্চলের নিথি তাঁর, কনিষ্ঠ সন্তান, 
ভাসিয়া চলিল শআ্রোতে বীচাইতে প্রীথ | ৭৮০ 
ধরিল গৃহের চূড়া, সলিল সাঁগরে 
ভাঁনিয়া আজিল যাহ! পৰনের ভরে | 
ভাঙদিয়া আসিয়া জলে, শত বিবধর 
রয়েছে বেন্টিত তাঁতে মস্থা ভয়ঙ্কর ! 
আন্ত্রমে উঠিতে গিয়া পুক্ররত্ব তাঁর 


" হাঁরাইল অভাগ্নিনী, কে করে উদ্ধার | 


ক্রোড় হুতে পড়ে বাছা! নিমেস ভিতরে 
একেবাঁরে গেল হায়! জলধি উদ্দরে, 
গৃহ চূড়া হুতে হেরি স্থুভের মরণ, 
হাহা রূবে অভাথিন্দী উন্মাদিনী প্রীয়, ৭৯০ 
ঝাঁপ দিল, সব কথণ ফুরাঁইল স্থায়। 
হেপ্্রীশ ! এসরে তাই দেখি এক বাঁর 
তরি পৃষ্ঠে বসে যুবা আঁছে কি প্রকার | 
ওই দেখ বসে আছে মলিন বদনে ;. 
পর দর বছে অশ্রু যুগল নয়নে | 
উর্ঘ মুখে ঘন মালা ছেরে একবার, 
তরি পৃষ্ঠে দীন দৃর্টি ফেলিছে আবার | 
বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে নয়নের জল 
বিজন তরিতে বাসি একাঁকী কেবল, 
মাহিক সন্ত্রম আর, স্থির করি মন ৮০০ 


চতুর্থ কা্ড। ৮৫ 


মৃত্যুর প্রতীক্ষা, ঘেন করে অনুক্ষণ | 
ওই দেখ জানু পাতি মুদিয়া নয়ন 
একমনে ইঙ্উদেবে করিছে ন্মরণ | 


চতুর্থ কাঁও। 
শি পািউন্টো িরনী রিনা 


ক্বপ্ন | 
স্কান-কুদীর। সময়-উবা। 


এদিকে পৌঁছায় দেখ স্ুুখ-বিতাঁবরী 
লোঁহিতক্বরণী উযাঁ, আলিয়া সুন্দরী, 

অীভাঁবে দিয়া কর পূর্বাশার গলে, 

হাসি হাঁসি দঁড়াছিল উদয় অচলে | 

ছেরে সে যুগল রূপ হিংসাঁয় যািনী 

ক্রত পদে-অস্তাচলে চলে বিনোদিনী | 

একেবারে সুখ-রাঁজ্য করি পরিহার 

যাইতে জরেনা মম? অই. অন্ধকার 

যাঁয় যাঁয় যাঁর যেন ফাইতে না চায়, 

নিশার অঞ্চল রূপে পম্চাতে লোটীয় | ১০ 


চি 


নির্বাসিতের বিলগ। 


শাঁখী-শীখে নিজ নীড়ে ছিল পীখীগণ, 
সেইখানে এবারত! ঘুবিছে পবন | 

একে একে উঠে ভার! নিদ্রা! পরিহ্থারে ই 
বন্দী-ভাঁবে, তাত্চুড় থাঁকি বনীস্তরে 
রূলিছে পৃতত্রিগণে ভাঁকি উচ্চন্ারে £- 

« উঠরে উঠরে ভাই! নিশি অবসান, 
ঘুমান প্রকৃতি মাতা, উঠ করি গান, ? 
সকলে জাঁগাই তীরে; পৌহাল রজনী ; 
উঠ উঠ; পূর্বাচলে এল দিনমণি |, 
সেই রবে দধিমুখ নিদ্রা পরিসরে, ই 
আবাঁস-কুলায় ছাড়ি তক শীখীপরে, 

“জয় জগদীশ, বলে আসিয়া! বসিল ; 
শ্নধূর ঘুরলী তার বসি বাজাইল | 
সারানিশি বনে বনে ভ্রমি নিরন্তর 

প্রচণ্ড শার্দচুল এবে হুইয়া কাতর, 

মৃছপদে ছেলে ছুলে নিজ স্থানে যাঁয়; 
গৃগীল শৃগালী এবে ন্বস্থানে পলায় | 
এখনো মৃগের শিশু যুদিয়! নয়ন, 
অক্কোঁচিয়া চারি পদ ফিরাঁয়ে বদন ; 
অকাতরে নিজ্রা যায় তৃণের শয্যায়? ৩০ 
রছেছে মাতার পাশে, শীহ্ি কোন দায় | 
কেবল হুরিণী-মাতা৷ উঠি এতক্ষণে, 
্লাড়ায়ে চাটিছে জঞ্জ আপনার মনে ! 
কাঁরাগুছে কাঁরাবাসী রছেছে নিজ্রীয়। 
পরিশ্রান্তি কলেবর গতীস্মুর প্রায় | 
সারামিশি জাগরণে কাঁরারক্ষী নর 


চতুর্থ কাঁও'। | ৭ 


ছুলু ছুলু আখিপাতা, নিক্রায় কীতর ; 
ধীরে ধীরে নিজস্থানে হয় অগ্রাসব |-- 
উচ্ছলিত হুয়ে যথা তটিনীর জল, 

তৃণ গুল্ম লতা পাতা ভুবায় সকল; £ 
সেরূপ আঁধার জলে হইয়া মগণ” 

ভূধর বিটপ্িি আদি ছিল এতক্ষণ; 

ক্রমে জোয়ারের জল হুইছে বাহির, 
একে একে তাঁরা যেন তুলিতেছে শির ! 
স্বুনীল তামস বাঁসে ঝাঁপি অর্ধকায়, 
এখনো করাল লিন্ধু রহেছে নিদ্রায়! 
দ্রুত পদে বাসুসবে যায় জাগাইয়া 
জলস্থল উঠে যেন নয়ন মুছিয়া ! 


জন-স্থানে- শিশুগণ উঠি এতক্ষণে 
কাঁদিভেছে মা মা রবে ভবনে ভবন্নে ৫০ 
একে একে উঠিতেছে কল কল রৰ। 
ছাড়িয়া সুখের শয্যা শ্রমজীবি সব 
দলে বলে নিজ কাঁষে হুইছে বাহির ; 
সারান্দিশি গাত্র-দাছে থাকিয়া অস্থিরঃ 
পীড়িত অভাগা এৰে তামসী নিশায় 
“দুর হও » বলে যেন দিতেছে বিদায় | 
কোন স্থানে মের্যপাঁল উঠি এতক্ষণে, 
গুণি গুশি ফেষদল আনন্দিত মনে, 
একে একে গৃহ হতে করছে বাক্ছির 1 
থাকি রত দিবার্দিশি কাজে প্রহরীর, ৬৬ 
কাতর কুকুর এবে, মুদিয়া নয়ন, 


নির্দানিতের বিলাপ । 


মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে অচেতন | 
কোথা ৰা গৃহস্থ কেছ মেলিয়া নয়ন, 
গগণে উষার কর করি দরশন ; 

নিজ গৃহে করে গান স্ুললিত ত্ৰরে ; 
পবন সে গীত লয়ে ফেরে ঘরে ঘরে। 
পাঁলী-গৃহে পাঁরাঁবত সুখের শয়নে 
প্রিয়ার নিকটে বসি, মুদিত নয়নে, 
অকাভরে মন্োস্কুখে নিদ্রাভোগে ছিলঃ 
আদিল স্থুহাসি উধ্া, আঁশ প্রকাঁশিল 
পাঁলী-গৃহে ছাড়ি ক্রমে যাঁয় অন্ধকার, , 
নিদ্রা-ভঙ্গে মেলি আখি, করিয়া! বিস্তাঁর/ 
একে একে পক্ষ পদ; আলস্য ভাঙ্গিয়াঃ 
প্রেয়পীর চঞ্,পুটে চ্চপুউ দিয়] 

বফম বকম রৰে প্রণয়ের ভরে £ 

“উঠ প্রিয়ে ' বলে যেন জাগায় আঁদরে | 
গকাথা বা গোঁ-গৃুছে বস রয়েছে বন্ধনে, 
এখন পৌহীয় নিশি, ব্যানুলিত মনে 
মা,মা করে বার বার করিছে চীৎকার; 
অন্য স্থানে বদ্ধ থাকি জননী তাহার! 
পারেন! আসিতে তথা ; চঞ্চল অন্তর 
ফেরে ঘোরে হ্বৌক হোক করে নিরন্তর | 


যুবক দ্পভী, কৌঁথা সুখের শয়নে 


অকাতরে নিজ্রা যাঁর প্রেম আলিঙ্গনৈ | 
উ্ার আলোক আজি জাল-রন্ধ দিয়া, 
তামস-বস্ন যেম লইল টানিয়! ; 


চতুর্ণ কাণ্ড । 


এবে ৫ম যুগল ্দপ হেরিবার তরে, 
'কৌতুকী পবন ক্ষেন পাবেশি সে ঘরে 

ধীরে ধীরে কাছে বদি মশীরি তুলিল, 

অমনি জাঁগিয়া যুবা'নয়ন মেলিল | ৯০ 
উঠে বন্সি প্রেয়সীর মুখ দিকে চায়? 

দেখে হুদি-সরোৌজিনী রহেছে নিদ্রায় । 

সেই হাসি-মুখ-খাঁনি রহেছে তেমন; 

নিদ্রায় দ্বিগুণ শৌভে দে বিধুবদন্দ ; 

সে স্ুচাক নেত্রযুগ আছে নিমীলিত; 

স্চাক বুস্ল জাঁল, ঈষ আকুঞ্চিত 

একবার পড়ে আনি গণ্ডের উপরে ; 

নিশ্বীন পবনে পুন দূরে যাঁর সরে | 

€তদেখির! এহেন শোভা প্রণয়ে উলিয়া» 

পরম আদরে তবে বলে সম্তভাবিয়া ২ ১০০ 
উঠ পরিয়ে ! শশিমুখি ! পৌহালো বামিনী, 

আর কেন, আখি-পাঁতা মেল সোহাগিনি ! 
তৰণ তপন এল উদয়-ভূথরে, 

আর কেন পদ্দ-নেত্র নিমীলিত করে ?, 

কৌথাবা বেজন গৃত্হ, শয্যার উপরে, 

অভাগী যুবতী কেহ, রাখি বাঁম করে 

বিবাদে মলিন গণ্ড, রহেছে চিন্তায় ॥ 

নয়নের জল তাঁর, প্রবল ধারায় 

বিন্দু বিন্দু অবিরত পড়িছে সভুূুতলে য় 

মানে মাসে অশ্রু বামা সুছিছে অঞ্চলে ! ১১০ 
নবীন! সুবতী বাল রূপের সাঁগর ! 

তথাপি তাহার পতি, নিতান্ত পাঁমরঃ 

(১২ ) 


নিকুসিন্চের বিল এপ 


ফেলে তারে একাকিনী, গনিকা-আলয়েশ 
বাকণনী-গরলপানে আছে মন্ত হয়ে । 

কোন স্থানে ম্ৃত-পুত্রী অভাগী জননী, 

হেন কানে তুলিয়াছে রৌদনের ধুনি হ 

* এইবে জাঁগিল বাপু সকল জংসাঁরঃ 

তুমি কিরে যাঁছুমণি! জাঁগিবেনী আর ! 

সবাই আনন্দে বাপ উঠিছে জাগিয়া 

কোথা গেলি আঁয় বাপ্‌ তক শা বলিয়। | » ১২০ 
এরপে পোহায়ে বায় দেখ বিভাবরী, 
পুর্বাচলশিরে উধা হাসছে স্ুব্দরী | 


এদিকে মেলিয়া আঁখি দেখে চমৎকার, 
স্ুুগ্রাসন্ন দশ দিশ, স্স্ছির সংসার ! 
নাহি মে ঝাউিকাঁ বেগ, নহি সে তুষফ্ীন + 
অআস্তখচলে চলে রবি দিবা আবসান ! 
*গবশে এক মনোরম! নবীনা কামিনী, 
ব্ূপে উজলিয়া তরি আছে বিনোৌদিশী | 
নহি বেশ, নাহি ভূবা, তশখপি বদন+ 
বিকচ-কমল-কান্তি করেছে ধারণ | ১৩০ 
বিশাল নয়ন-যুগ ঘন বামে জলে, 
মানসে মাঝে বাম করে মুছিছে অঞ্চলে £ 
এক মাত্র বেনী তার বক্র ভাব ধরে 
স্বন্ধ দিয় পড়িয়াছে কুচ-যুগৌপরে ॥ 
বাম জানু ভূমে পাতি, বিষ বদনে 
দক্ষিণে চিবুক রাঁখি, সজল নয়নে, 
খীরে ফীরে করিতেছে তাহারে ব্যজন ॥ 


চতুর্থ কান্ড । 


বন্ত ছ/ড়। করি ফুলে রাখিলে মেমন, 

দেখিতে দেখিতে ক্রমে সান হয়ে যায়; 

সেরূপ বদন ভাঁর নিমীলিত প্রায় | ১৪০ 
নয়ন মোহিনী মূর্তি তথাপি তাহার, 

অপরূপ নিজ রূপ করিছে বিস্তার | 


মুবতীর বাঁম স্বন্ধে করপদ্ম দিয়া, 
স্ন্দর একটা শিশু আছে ফাড়াইয় | 
অনুমান বয়ঃক্রম পঞ্চম বহসর, | 
অরাতি-মৌহন তন্গ, সুঠাম, পীবর | 
বিস্ময়ে অবাক, হয়ে যুখ দিকে তার 
এক দৃষ্টে কভু চাহে; কভুবা আবার 
যুবতীর লাঁন মুখ করে নিরীক্ষণ ; 
বিষাদ সীগরে €যন রহেছে নগন্ ; ১৫০ 
কভুবা ফিরাঁয়ে মুখ বাঁম দিকে চায়, 
জনেক রমণী আছে দড়ায়ে তখীয় | , 


মোহ নিদ্রা হতে যুব মেলিয়া নয়ন, 
সুবীর মুখে দৃর্টি ফেলিল যেমন, 
অমনি ললনা মুখে অঞ্চল ঝাঁপিয়া 
একে বারে শৌক-ভরে উঠিল কাঁদিয়! | 
নাভি তে গুক শ্বাস উর্ধোভে বন্ছিল, 
সুবিশাল কুচদ্ুগ কীপিতে লাগিল; 
শিশুটী অবাক হয়ে চাছ্ি এক বাঁর, 
কলের মুখ পাঁনে, অঞ্চল তাহার ১৬০. 
পরে ধীরে মৃছু করে করি আকর্ষণ 


নিক্সাসিতভর বিশ্বাগা । 


আবশেষে স্থির নেত্রে থাকি কতক্ষণ, 
“কেন মা কাঁদিস ৮ বলে কাদিয়া উঠিল | 
সহসা এ দৃশ্য হেরে বিল্ময় বাঁড়িল। 
উঠিয়া বসিল মুবা হুয়ে চম্কাঁর , 
ফেলিল অচল দৃষ্টি উপরে বাঁমীর | 
বিন্ময়ে পামরি সব চিনিক্তে লারিল ১. 
বনছুক্ষণ এক ভাবে চাহিয়া রহিল * 
স্রধাহশু) বদন ঢাকা স্বুনীল বদনে, 
অভাগা! সহসা হায় ! চিনিবে কেমনে । ১৭০ 
অবশেষে শিশুটীর মুখ দিকে চায় 
চিনিতে নারিল + কিন্ত দেখিয়া তাহায় 
অমৃত সাগরে মন হইল মগন ও 

শীতল হইল প্রাণ ; জুড়াঁল নয়ন | 
এহেন সঙ্কটে পড়ে মুখ ফিরাইয়। 
অপর বামার দিকে দেখিল চাহিয়া ; 
দেখিল স্ুমুখী আশা, দীড়ারে ললনা, 
একস্হাঁনে একভাবে এফুল্ল-বদনা | 
চাহিতে মিলিল যেই নয়নে নয়নে, 
অমনি মধুর হাঁসি সে বিধু-বদনে, ১৮৭ 
বিশ্বাধরে এক বার বিজ্ঞুলির প্রায় 
তরল খেলাকে" গেল, দেখিয়া! তাঙ্থায় 
বিশীল নয়নযুগ হাজিতে লাগিল ; 
গগুযুগ ম্বছ মৃছ স্ফরিত হুইল | 


আশার এ ভাব দেখে, ফিরিয়া আবার 
যুবতীর মুখ দিকে চায় একবার | 


চতুর্থ কাগু । নত 


অঞ্চজন না খোলে বাঁমা নামায়ে বদন 

অবিরত বিধুমুঙ্টী করিছে রোদন | 

এক মনে বহুক্ষণ অবাক হইয়া, 

সমুদয় কলেবর দেখে ঠাহরিয়] | ১৯৪ 
দেখে সেই বাহুযুগ, স্থগোল, সুন্দর, 

এক কালে যাহা হাঁ! করিয়! আদর, 

প্রেমের শৃশ্খল মত দিত নিজ গলে; 

দেখে ০ই কেশ-পাঁশ যাহাতে বিরলে 

শীখি গোলাপের মালা দিত জড়াঁইয়! ; 

কিন্তু বাঁলা মুখ-শশি-রেখেছে ঢাকিয়! ; 

চিনি চিনি করে যুবা কম্পিত হৃদয়ঃ 

মেই হবে, নয় বুঝি না যাঁয় সংশয় | 

কিছু পরে মুছিবারে নাঁদিকাঁর জল, 

যেই মাত্র নিল সতী নামায়ে অঞ্চল, ৯০০ 
অমনি সে আথিযুগ দিল দরশন; 
চিনিতে বা বাকি আর থাকে কতক্ষণ | , 
দেই নীলোৎ্পল আঁখি দেখে মনোহর, 
যাহাতে সে কতদিন করিয়া আদর, 
আকর্ণ কজ্জবল-রেখা দিত পরাইয়] | 
অবশেষে প্রেম ভরে বলিত চুন্বিয়া 
আঁমরি কি রূপ শোভা ! এহেন বদন 
হুয় নাই বুঝি আর হবেনা কখন ! 

আর কি সংশয়ে থাঁকে প্রণয়ীর প্রাণ ? 
আর কি করিতে হবে পরিচয় দান? ২১০ 
আহ্লীদে অবশ হলো ; ছুটী নেত্র পার 

পীরে ধীরে ছুই গণ্ডে বিল তাহার 3 


নিব্নাসিতের বিলাপ | 


কদ্ধম্বরে বলে তবে তুমি কি হ্ুন্দরি ! 
তুমি কিলো অভীগাঁর হৃদি-রাঁজেশ্বরী ? 
বহু দিন স্ুধংযুখি ! নিয়াছি ফেলিয়া, 
আছ কিলো এতকাল সে জ্বাল! সহিয়া, 
অভগাঁরে পরিশেষে করিতে সান্তন ? 
এই যে এসেছি আমি, উঠ প্রাণ ধন ! 
মুছ মুছ নেত্র ধার ; দেখ অভাগর 

মুখ দিকে ক্ুলোচনে চাছি একবার ২২০ 
রেখন। শশাঙ্ক সুখ ঢাঁকিয়া অঞ্চলে 
হ্ুহ্াদিনি ! বাহুলতা পাঁমরের গলে 
প্রেম ভরে দিয়ে শ্রিয়ে হাস এক বার; 
ভয় কি! তোমার আমি হলেম আঁবার | 
দেখি নাই কতকাল ও বিধুবদন, 

উঠ উঠ সোহাগিনি ! করিলো চুম্বন | 


এত বলি দ্রুত পদে ধরি পদ্ম করে, 
সুবতীরে প্রেমভরে তুলিল আদরে | 
বাম বাঁছ দিয়! মধ্য করিয়া বেষ্ট ন, 
আপন হৃদয়ে যুব করিল ধাঁরণ ( ২৩০ 
রাখিয়। শশাঙ্ক-মুখ পতির হৃদয়ে, 
উঠিয়া ফ্াড়াল সতী নত্যুখী হয়ে ; 
নয়নের জল তাঁর ন'দিকাঁগ্র দিয়], 
যুবার হৃদয়োপরে পড়িল বাহিয়! | 
অঞ্চলে মুছায়ে মুখ করিয়া চুম্বন, 
বলিতে লাগিল যুবা মধুর বচন ২ 
আর কেন সোহাগিনি ! কীঁদ এ সময়, 


চতুর্ধ কাগ্ু। 


হেন কালে অশ্রুপাত উচিত না হুয়। 
পাঁমরের পাঁপ কথা হও বিল্মরণ, 

ভাঁলো পরিয়ে! শোক ভাপ; দেখ প্রাণধন! 
শরিয়া অপার সিন্ধু দেখিতে তোঁম।য়, 
আবার শশাঙ্কযুখি ! এলেম হেথাঁয় | 
কাঁদিয়া খিয়াছে দিন বিরসে বিজনে ; 

এস পরিয়ে ! বসো বসো হুদি সিংহাসনে, 
আবার রাঁভ্ত্ব কর রাজ-রাজেশ্বরি ! 

আমি যে তোম।র তাঁকি জাননা স্ন্দরি ! 


১৪৪ 
০০ 
০ 


অআবশেষে ফিরে চাঁছি আঁশীর বদনে, 
বলে_“বলো কূপাশীলে ! আঁদিলে বেমনে 
এদিগে, এপথে, তুমি? কোথা সে সাগর? 
মৃদ্রগতি শ্রোতস্বতী দেখি মনোহর! ২৫০ 
এইকি আমার দেশ ? চিনা লাহি যায়; 
বলে! বলে। দয়াময়ি ! আনিলে কোযায় ?” 
আঁশ বলে-চিন্তা নামে এই আতক্ষিশী; 
মানল সরস হতে উঠি কল্োঁলিনী, 
কিছু পথে মিলিয়াছে বাসনার জনে, 
উভ্ভে মিলে পড়িয়াছে জলধি-জীবনে | 
শুনিয়। হুতনম নীম হলে চমৎকার, 
আরে! শুন, ইংরাজের শাহি অধিকার 
এই মনোহর দেশে ; সবাই স্বাধীন? 
স্থখ ভোগে অধিবাঁপী যাঁপে চিরদিন | ২৮০ 
কিছুপরে দেখিবেছে পুরী মনোহর, 
উচ্হা মন রাঁজধানী আমোদ নগর, 


নিব্নাসিতের বিলাপ ( 


স্থখের রাজত্ব হেখা, যে আঁচল তাঁহারগ * 

যায় রোগ, যায় শোক, হৃদয়ের ভীর | 

এখানে উঠিয়! আসি তোমার কামিনী, 

মহাম্থুখে বুদিন আছে একাঁকিনী, 

চল চল চল যাই স্বুখের আলয়ে, 

করসে রাজত্ব তুমি নির্ভর হৃদয়ে | 

অবিশ্বাস করেছিলে আমার বচনে, 

কোথায় এসেছ এবে ভেবে দেখ মনে ; ২৭ 
এত ক্ষণে নিদ্ধ লো কামনা আমার ; 

এই লগ দীরা-ম্বুত লগহে তেমাঁর | 


স্ুত কথা শুনি মাত্র শিশুর বদনে 
ফিরিয়া চাহ্ছিল যুবাঃ দেখে ছুনয়নে, 
অপাঙ্গের প্রান্ত দিয় সলিলের ধার 
পড়েছিল ; এবে ভুটী রেখা মাত্র তাঁর, 
বিষপ্ন-কপোৌঁলপরে রহেছে পড়িয়া 

মাত প্শে বজ্র ঘরি আছে দীড়াইয়া । 
সুয়ে ভয়ে মুখ তুলি এক একবার, 
এপ্রণয়-প্রফুল্প মুখ দেখিছে তাহার | ২৮০ 
অভাগা দেখিয়া তাকে “ এস বাঁবা* বেলে 
পরম আদরে মরি ! তুলে নিল কোলে, 
ছুকপোৌলে ডুটা ড্রন্ব করিল প্রদান, 


আহা মরি ! এত দিনে জুড়াইল প্রাণ | 


আশা বলে-আর কেন চলহে লামিয়া; 
স্থখেতে বিশ্রাম কর নিজ বাসে গিয়া। 


চতুর্ধ কাঁশ্ত। 


এত বলি তরি ইতে নাঁমিল সুন্দরী | 

পশ্চাতে চলিল স্ুবাঃ বাম করে ধরি 

প্রেয়সীর পদ্মকর ; দক্ষিণে যভনে; 

চলল করিয়া! কো হৃদয়-রতন্দে | [২৯৬ 
উঠিয়া ঈঁড়াঁয়ে তীরে সমীপেতে চায়; 

কিছু দুরে পুরী এক দেরখিবারে পীয় | 

উন্নত প্রাসাদ শত উঠেছে গগণে ; 

উড়িছে স্বর্ণ -কেতু ভবনে ভবনে ; 
ববিউপি-নিকুঞ্জে পুরী রছেছে বোক্টিত | 

প্থ-পাঁশে, শাখা-বাকা করি প্রসারিত, 

সত্ব বকুল ভক্* পথিকের শিরে 

প্রচুর কুম্থম ব্বথ্টি করে ধীরে ধীরে 1 

বিল্ময়ে, সহশয়ে, ভয়ে, হইয়া কম্পিত, 

মৃছ-পদে চলে যুব; এখনে! নিশ্চিত ২৩০৬ 
জানেন! অভাগা হায়! কে সেবিনোদিলী ; 
কোথায় তাহাকে লয়ে চলেছে কামিনী 4 


কিছু দুরে আসি সুবা দেখে বাঁম পাঁশে, 
মোহন উদ্যান মাঝে, বিশ্রীমের আশে, 
নর নারী শত শত রহেছে বলিয়া | 
শত শত বিদ্যাঁধরী হেম-ঘট নিয় 
লীতল সলিল সবে করে বিতরণ | 
মধুর অস্ত ফল দেয় কোন জন | 
কি আষ্চর্য 1 এত যাত্রী হয়েছে আগত, 
যুবক যুবতী জহখ্যা ভার মাঝে যত, ৩১০ 
ব্য়োরদ্ধ-সহখ্যা ভার গশ-ভাগ ময় | 

€ ১৩) 


নিকবাসিতের বিলাপ । 


দেখিয়! ঘুবাঁর বড় বাঁড়িল বিস্ময় 
কোথাবা চ।হছিয়া দেখে, কোন স্লো চনা, 
কুড়ায়ে বকুল ফুল, হয়ে এক মনা 

ঘতনে শবখিছ্ে মালা ; কোঁনব! সুন্দরী 
মালা লয়ে শ্যিত-মুখে স্ুুধ। বৃষ্টি করি, 
নিজ প্রণয়ীর গলে দেয় প্রাঁইয়। | 
কোথা সুন্দরী কেহ হানিয়। হালিয়1, 
স্বামীর কোলেতে দেয় কুমার রতনে, 
কোখাব! রমণী কেহ আপনার মনে, ও ৩২৯ 
ভক-ভলে বলি স্ততে করে স্তন দান; 
“আয় ম্বুম আয়” বলি করিতেছে গান ! 


দেখিতে দেখিতে যুবা যাঁয় পায় পাঁয়ও 
কিছু দুরে আমি দেখে, রূপের শোভীয় 
আলো করে দশ দিক সুত্র কিন্নরী, 
উড়াঁয়ে বিচিত্র কেতু, মধু ব্বষ্টি করি, 
অভাগার চিভ্তাঁদদ্ধ বিশ্ক্ষ হৃদরে+ 
গাইতে গাইতে জবে সম্মিলিত হয়ে, 
বাহিরিল পুরী হুভে | বাহির হইয়! 
আঁফিতে লাখিল ভারা সেই. পথ দিয়া | ৩৩ 
সর্ধাপ্রেভে আসে রথ অতি, স্ুুলজ্দিত, 
স্থুকর্ণ পতক্পে আটা মুকুভা-খচিত | 
ভার পরে করিবর প্রকাণ্ড শরীর, 
দেলায়ে বিশাল শুগ্ড আসে মহঞজটির |. 
-'ক্ঘুবর্ণে জড়িত দত্ত + শ্বেত কলেবর ; 
মহামূজ্য আন্তরণে যুকুতা ঝালর | 


চতুর্ধ কাণ্ড? 


গম্ভীর ভাঁবেতে তাঁরা আসিতে লাগিল ; 

ক্রমে ক্রমে পরম্পর আলিয়! মিলিল । 

আসি ভরা স্ুমুখীর শ্রীচরণ তলে , 

জান্গুপ।তি তুক্তিভাবে নমিল সকলে ) ৩৩০ 
সহচরীস্মাঁঝে এবে ভূবন-মোহিনী 

দাঁড়াইল1 স্থিরভাঁবে ; স্তূপ সঙ্গিনী 

দোঁলাইয়া বাঁলুলতা পরম ম্মুন্দর, 

ছুই পাশে অবিরত ছুলায় চামর ও 

-আবশিষ্ী ষত সী হয়ে একভাঁন, 

করযোড়ে দাঁড়াইম্বা আরস্তিল গাঁন | 


এদিকে অপূর্ব শোভা পশ্চিম গগণে, 
প্রীচীন তপান যেন্দ, চিস্তাকুল মনে, 
সছ-পদে যেতে যেতে অন্ত গিরিবরে, 
একেবারে পড়ে গেল পশ্চিম সাগরে | ৩? 
শুক্র দেবে কোলে করি আইল গোধলি | 
পাপীর অভাগা শিশু বাঁড়ায়ে অঙ্গুলি," 
পুর্বব দিকে পুর্ণ শশী দেখাইয়া! ছিল ? 
হু!মিরা অভাগা তাঁর বদন চুশ্িল । 
অবশেবে শশীমুখী সখী এক জন 
স্বর্ণথালে স্বমুখীরে করিল বরণ | 
বরির1 কলে পুন গলবজ্তর হয়ে, 
নমিল ঢব্রণ-তলে পদধূলি লয়ে ! 
শেষেতে উঠিল দেবী রথের উপরে | 
চাকহাঁদি সহুচরী, জেই করিবরে " ৫৬০ 
উঠাইল অভাগারে দারাম্তত সনে ও 


নির্বাসিতের বিলাগ। 


অস্কশ ধরিয়া নিজে প্রফুল্ল বদনে 
বনিল স্ুমুখী ; মরি কি শোভা তাহার ! 
এরাঁবতে স্ুুররাণী দিলা “যেন বার | 


এরূে বেন্টিত! হয়ে সজিনীর দলে, 
পুরীতে চলিলা দেবী ; ঘোর কোলাহলে, 
যাত্রী-গণ যুব বদ্ধ সকলে ছুটিল ; 
সঙ্গে সঙ্গে জন শআ্োত বস্থিতে লাগিল ; 
কতক্ষণে রথ আসি দক্ষিণের দ্বারে 
উতরিল ; শোভা! তার দেখে একেবাঁরে ৩৭৭ 
বিশ্ময়ে অভাগ! মরি হলো হত "জ্ঞান ! 
না্ছিক প্রহরী তথা ; নান্ছি দ্বারবান ; 
কেবল স্ুধাঁংশু-মুখী ছুটী সহচরী, 
ছুপাঁশে মোছন-বেশে বসি অশ্বোপরি | 
দক্ষিণ করেতে কেতু ধরিয়া উজ্জল ; 
পূর্ণ শশধর-করে করে ঝল মল ; 
বাম কক্ষে ম্ুশীণিত দোলে তরবার ? 
চজ্রের আলোকে শোঁভা অপুর্ব তাহার | 
স্ফটিক-নির্ম্িত সন্ত: হীরক খচিত ; 
উপরে চাহিয়া! দেখে, ন্ুবর্ণ-নির্ষিতি ৩৮৭ 
সুন্দর ফলকে, লেখা হীরক অক্ষরে, 
গাথা এক নিরন্তর ঝাল মূল করে £-- 
* আমোদ-নগর এই আনন্দের ধাম, 


যে ঘা চাবে তাই পাবে পুর্ণ হবে কাঁম |" _- 


দেখিতে দেখিতে যুব! বিশ্িত অন্তরে, 


চতুর্থ কাঁ্ড। 


ক্রমে প্রবেশিল আপি পুরীর ভিতরে | 
পুরীতে অদ্তুত সব করে দরশন ; 
পথের সত্য পাঁশে ক্ষটিক-তবন | 
প্রতোক ভবনে দেখে জন কোলাহল, 
নৃত্য গীতে চারি দিক করে টল মল | 
ঘথ1 তথ! উপ্বন শৌভে মনোহর ; 
কুম্থম-সেরতে পুরি করে ভর ভর | 
ঘুবক যুবতী সব; প্র্চুল্প বাদন, 

কভু হেতা কভু মেখা করিছে গমন | 
ও€স্বুকা দেখিয়া তাঁর, রাখিয়া! তাহারে 
নিজ বাঁসে গেলা দেবী ; নামি ছুই ধারে 
দেখিতে লাগিল যুবা প্রেয়সীর সনে; 
একে একে যায় সব ভবনে ভবনে | 
তরি হতে প্রিয়াঁসনে নামিল যখন, 
যুবক দস্পতী এক আলিয়া তখন 
উতরিল সেই খানে | দেখে চমণ্কাঁর 
দেই ঘুবা একজন প্রিয় বন্ধু তার ? 
বঙ্গ-তভুমে ছিল যবে, তবে £সই জন 
হয়েছিল দেশীস্তর * এত দিন পরে 
প্রেরপীর সনে আসি মিলেছে আদরে । 
কিন্তুসে অদ্ভূত কাণ্ড দেখে চমৎকার ! 
সদা তার যুবতীর নেত্রে বহে ধার | 
বাছ্িরে কীদিছে বাল! আনন্দ অন্তরে ; 
চলেছে নাঁথের কর ধরি পদ্ম-করে ! 


কুহথিতে কন্ছিতে কথা তাহাদের সনে, 


৩৯০ 


৪৪০ 


নিক্বাশিতের বিলাপ | 


প্রবেশে অভাগা এক ক্ষটিক-ভবনে 1 . 
দেখে তথা প্রিংহাসনে বসে এক জন 7 . 
পাত্র মিত্র চারি পাশে বসে অগণন | 
শত শত দাঁস দাসী তাহাকে ঘেরিয়!, 
করঘোড়ে চারি ধারে আছে দীড়াইয়! | 
সুন্পপা কি্করী ছুটী চাঁনর চুলায়, 

কিবা সুসজ্জিত বাঁটা ইন্দ্র পুরী প্রায় ! 
কিন্ত কি আম্চর্ধ্য | তাঁর চীর পরীধাঁন ; 
বিশীর্ণ মলিন তনু, ভিখারী-স্মান ! 
দেখিয়া] অভাঁগ! তারে চিনিল তখন ; ৪১৬ 
বঙছগদেশে, দ্ববরে দ্বারে ভ্রমি সেই জন, 
দিন দিন তিক্ষা মুষ্টি সঞ্চয় করিয়। 
থাঁকিত অনেক কষ্টে জীবন ধরিয়া! | 
দেখিয়া তাহার কাণ্ড হাসিছে সকলে ; 
কেহব1 করিয়! ঘ্বণা যায় অন্য স্ছলে | 


কোঁন গৃছে গিয়া! দেখে, এক বিদ্যাঁধরী 
স্বীরক মুকুট শত লইয়! সন্দেরী, - 
স্ুষ্বরে ডাঁকিয়! বলে ;-“কবি যত জন 
আছ, সবে এই দিকে কর আগমন 1, 
মিত্রামিত্র কবি কত গণা লাকি যায় ! ৪৩৯ 
সকলেই সেই দিকে মন্তক বাঁড়ায় | 
কেছব? পুস্তক খুলি পড়ে উর্ধ-ক্মরে ; 
আপন ক্ষমতা বুঝে আপন অন্তরে | 
একে একে সবাফারে দেয় পরাইয়া 


চতুর্ধ কাঁচ । টু 


কিন্তুসে অদ্ভুত তথা দেখে চমৎকার ; " 

স্ুপ্রসিদ্ধ কবি যত কৌনো জন তাঁর, 

যায় নাই সেই ঘৃহে ; দেখিল কেবল, 

বর্ণ-পটু কবি যত করে কোলাহল ! 

আমিও তাহার মাঝে ছিলাম বলিয়! ; ৪৪০ 
চিনিতে নাক্লিল ফুবা গেল বাহিরিয়া | ও 


প্রবেশি দেখিল পরে' অপর ভবনে, 
খেলিতেছে শি) এক প্রফুল্ল বদনে ; 
জনক জননী তাঁর কভুবা তাহারে, 
কোলে, করি লইতেছে রতন আগীরে ; 
কু রত্ব-আভিরণে করিয়া অঞ্জিত 
ভাঁবিতেছে রাজ-পুত্র 7 সয়ে হরঘিত 
কভু তাঁরে বসাঁইছে বিচার আসনে ; 
ভাহাদিগে দেখে যুবা ছাঁসে মনে মন্দ | 
বঙ্গ দেশে ছিল তাঁরা অভি দীন হীন ,ঃ ৪৪০ 
অন্নের চিন্তাঁয় ব্যন্ত ছিল নিশি দিন | 
এই রূপ মানা জাতি দেখে নর নারী 
ব্যস্ত আছে নাঁনা কাজে ; আনন্দে সবাঁরি 
হৃদয় প্রফুল্ল দেখে ; বিষাঁদ সেখানে 
নাহি পায় কভু স্থান | প্রমোদ উদ্যানে 
নাচিছে গাইছে সবে ; ঘন কুঞ্-বনে 
বসন্তের সখা বসি কুলায়-ভবনে, 
সুমধুর কুছ্‌-রব করিছে' নিয়ত ) 
মনিকার বাস হুরি, মারূত সতত, 
কুঞ্ছে কুঞ্জে, গৃছে গৃহে, খেলিয়! বেড়ায় ? ৪৬৩ 


নির্কাসিতের বিলাপ | 


শিরোপরে সুুধানিধি প্রবল ধারার 
চারি দিকে স্ুধা-ব্টি করে নিরন্তর ; 
যায় শোক, যায় তাপ, খুঁড়ীয় অন্তর | 


দেখিরা দেখিয়1 যুব! বেড়ায় যেমন 
ভয়ঙ্কর অম্নিবর্ণে রঞ্ভিল গগণ ; 
দশদিক একে বারে জ্বলিয়া উঠিল ; 
অস্ত্রামে কাপিল মন; নয়ন নিবিল | 
অনুপম তেজঃ-পুঞ্ী কার জাধ্য চায় ; 
সহত্র অশনি যেন মিলিল তথায় | 
অস্তীরক্ষে অগ্নি মাঝে হইল হুষ্কার ; ৪৭০ 
একে বাঁরে কেঁপে উঠে যেন ত্রিসংসাঁর ; 
সংজ্ঞা হীন হয়ে গড়ে কত নারী নর ! 
মে অনল মধ্য হুতে স্বুগতীর স্বরে, 
বলিল ডাকিয়া“ ধিক হতভাগ্য নরে ; 
আশার ছলনে ভুলে ডুবেছে মায়ায়; 
কণ্পিত স্বুখের ভোগে উদ্মত্তের প্রায় । 
হা কি লজ্জা ! কি আশ্চর্য্য ! কখনে! সফল 
ছবেম! যে ইচ্ছা! কেন তাহাতে চঞ্চল ? 
যেৰা যেথা আছে, স্থুখ তাহাতে নিষ্চয় ; 
« দয়াময় ' নাঁমামৃত কররে আশ্রয় |? ৪৮০ 
কথা-শেষে পুনরার় হুইল হুঙ্কার 
আঁশীর ল্ফাটিক-পুরী, একি চমণুকাঁর ! 
নিষেষে নিমেষে যেন গলিতে লাগিল ; 
দ্বিতল ত্রিতল ক্রমে শৃন্যে মিলাইল । 
তৃত্তীয় ভঙ্কারে সব হলো! অন্ধবার ; 


চতুর্ব কাণ্ড । ১৩ 


একেবারে চীরি,দিকে উঠে হাহ।কার? 
জক্ত্রমে ভাঙ্গিয়া গেল যুবাঁর স্বপন 
সন্্রমে ব্যাকুল ছয়ে মেলে ভুনয়ন | 


চেয়ে দেখে, পাড়ে আছে কুটীর-শয়নে, 
কোথা! দারা কোথা আত ;, স্বপনের নে 12০ 
দে সকল হুইয়াছে এবে অন্তদ্ধান ; 
এখনো যথার্থ বলি হয় অনুমান | 
কতক্ষণ পরে উঠে বাহিরেতে যার ; 
সেই ঘোর আগুামান দেখিবাঁরে পায় | 
তকণ তপন এবে বন মপ্য দিয়া; 
মুছু মৃদু হাসিতেছে তাহাকে দেখিয়!, 
মহা কোলাহলে পাখী ছাড়িয়া কুলীয়, 
তর কথা গাছে গাছে বলিয়া! বেড়ায়? 
এতক্ষণে নিদ্র/ হতে উঠেছে সাগর; * 
অদূরেতে ঘত সব কারাবাঁসী নর, ৫০০ 
কহে কথা নানাঁমত ; দক্ষিণ পবন 
স্ুশীতল করি তনু বহে অন্ক্ষণ ! 
আঁনন্দে প্রকতি বেন হালে মনোহুখে; 
তবে মাঝে স্থধু সেই অভাগার মুখে, 
রাঁজোর বিবাদ যেন রহেছে বলিয়া! 
বিরস বদনে যুবা ভাবে ফ্াড়াইয়া | 
বুক্ষণ উর্ধনেত্রে নিশ্বাস ছাড়িল, 
মলিন কপোলে অশ্রু গলিতে লাগিল ! 
অবশেষে বলে-আর কেনরে নয়ন ! 


£ ১২) 


নির্বালিতের বিলাঁগ। 


ফেল রখ অশ্রুধারা ? হতভাগ্য মন! ৫১০ 
ভোলোরে পূর্বের কথা, ভোলে! পরিবাঁরঃ 
জাঁগরের পাঁরে যেতে চাহিওনা আর? 

বাওরে ভুরাঁশ! তুমি মাঁনস ছাড়িয়া, 

আঁর কেন হৃদি মাঝে থাক লুকীইয়। ! 

সুখের স্বপন সব লওরে বিদায় ; 

সংসার! একাকী রাখি যাওরে আমাঁম ! 

এসরে শৃঙ্খল এন পরিরে চরণে ! 

তে'মাঁকে এনেছি নিজে, তাঁড়াৰ কেমনে ? 

থাঁকো থাঁকে। আগ্তানান! লোহার পির 

আর আমি বলিবনা ; ছূর্জয় সাঁগর! ৫২০ 
তোনাঁকেও শক্র বোধ করিবনা।! আঁর | 

দিবা শেষে মৃছু পদে নিকটে তোমার, 

আনি সিন্ধু করিবনা বসিয়া রোদন ; 

হুওরে প্রস্তুত পৃষ্ঠ ! পেওন| বেদন্‌ 

কারারক্ষী বেত্র যবে করিবে প্রহার ; 

চির জীবনের দণ্ড সেইরে আমার ! 


সকল ভোঁলোরে মন ! পাপিষ্ঠ হুর, 


আর কেন ? দয়াময়ে কররে আয় ! 

নরক যক্ত্রনা হতে পাবে পরিভ্রাণ, ৫৩০ 
দয়াময় নাম সুধু কর দেখি গা; 

প্রচণ্ড অনল-কুণ্ড হইনে নির্বাণ, 

দয়াময় নাম শুধু কর দেখি গান | 

ধূলাতে পড়িয়া মন ! কাদিওনা আর, 

উঠ দয়াময় বলে ডাঁক এক বাঁর ; 

ক্ষিবা ছিলে কিবা হলে ভোঁলোরে দকল 


চতুর্ধ কাঁগ। ১৭ 


দয়াময়ে ডেকে প্রাণ ! কররে শীতল | 
আনন্দেতে আগ্তামান ! হেঁস এর পরে, 
এসময় ভক্তি ভীঁবে সরল অন্তরে 

মম মনে দয়াময় ! বল একবার; ৫৪০ 
হেন নাম বুঝি অরে শুনিবনা আর | 
আয়রে বিহ্গ গণ ! কেলিয়! আহার 
মোঁরে ঘিরে ভক্তি-ভাবে আন্সি একার 
দয়ীমর দয়াময় দয়াময় বলে, 

এক তাঁলে একস্বরে গওরে ক্লে ! 
তকগণ ! আর কেন ভীৰ পাঁড়াইয়। 
আনন্দেতে শাখা-বান্য গগণে তুলিয়া, 
দয়াষয় দয়াময় দয়াময় বলে, 

গাঁওরে উন্মত্ত হয়ে গাওরে সকলে | 
আর কত স্থির হুয়ে শুনিবে সাগর! ৫৫০ 
যাও যাঁও ত্বরা করে বিপিন, ভূধর।  , 
নর নারী যারে যথা দেখিবাঁরে পাও 
দয়াময় স্বধানাম ঘুষিয়া বেড়া | 
শন্ধবহছ ! গন্ধ তুমি বহু নিরন্তর 

দয়াময় নাঁম লয়ে ভরিয। সাগর, 

ধরণীর দেশে দেশে করছে গমন, 

পাঁপী তাপী মম সম আছে যত জন, 
ঘোঁষেো গিয়া এই নাঁম সবার শ্রবণে” 
থঁকিবেনা অশ্রু আর তাঁদের নয়নে | 


বঙ্গ বাঁদি ! গৃহ কর্ম রাঁখ ক্ষণ কাল, ৫1৯০ 
ক্ষণ কাঁল পরিহছর বিষয়ের জাল; 


নিদ্দাসিতের বিলাঁপ। 


নর নারী বাল বদ্ধ মিলিয়! সকলে, 
দয়াময় দয়াময় 'দয়াময় বলে, 

এই অভীগার সনে গাঁও একবার 
অকল যন্ত্রণা! হতে পাঁইবে নিস্তায় ! 





